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দ্বাম 3 পাঁচ টাকা মাত্র 


জীপ্রহলাদকুমার প্রামাশিক কর্তৃক ৯, গ্যামাচরণ দে স্ত্রী, কলিকাতা--১২ হইতে 
গকাশিত ও শ্ীতীর্ঘনাথ পাল কর্তৃক ৬৬, গ্রে স্্রট, নবজীবন প্রেস হইতে মুদ্রিত । 


ষে শিশুদের কল্যাণে এই গ্রন্থটি লেখা সম্ভব 
হলো, তাদেরই উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম 


ভূমিকা 


_.. বালা শিক্ষা-সংক্রান্ত বই বেশী নাই।' শিশুশিক্ষা-সংক্রান্ত বই তো নাই 
বললেই চলে। অথচ আকার দিনে এই জাতীয় বইয়ের প্রয়োজন আছে। 

মনম্তত্ববিদের৷ বলেন, ছেলের ভবিষ্যৎ শিক্ষার গোড়াপত্তন তার পাঁচ বছর 
বয়সের মধ্যেই হয়ে যায়। সেইজন্য আজ সমস্ত প্রগতিশীল দেশে শিশুশিক্ষার 
উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে আমরা শিশুশিক্ষার 

ন্ধে এখনও তেমন সচেতন নই। তাই আজ কলকাতার বাইরে শিশ্ুবিদ্ভালয় 
পেল 

এই দিকটার সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়েছে। 

স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের জন্য এই শিক্ষা একেবারে অপরিহার্য । 
শিক্ষাবিদ-!: "৭ সম্বন্ধে কিছু কিছু চিন্তা করলেও জনসাধারণ এ বিষয়ে একরকম. 
উদ্দাসীন। শিশুশিক্ষার বিস্তার সাধন করতে হলে এই ওঁদাসীন্ত দুর করতে হবে। 

শিশুশিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষক দেশে খুব কম। এই বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষণের 
ব্যবস্থা এখনও হয়' নাই। ধারা এই শিক্ষার কাজ করতে চান তীদের একটা 
বড় বাধা এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব। জনসাধারণকে এই শিক্ষা 
সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য এবং যাঁরা এই শ্শিক্ষার কাজ করতে চান তাদের 
সাহায্যের জন্য শিশুশিক্ষা! সম্বন্ধে বইয়ের একাস্ত প্রয়োজন | 

এইদিক থেকে এই বইখানিখুব সময়োপযে।গী হয়েছে । ভে" ক এ সম্বন্ধে 
/ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং কিছুদিন থেকে এই নিয়ে গবেষণার কাজ 
করছেন । বইথানি তার সেই অভিজ্ঞতার ফল। দীর্ঘদিন ধরে তিনি যেভাবে 
কাজ. করেছেন তারই খানিকটা পরিচয় তিনি তার এই বইটির মধ্যে দেবার 
চেষ্টা করেছেন। বইখানি শ্িশুশিক্ষান্ুরাগী সকলেরই কাজে লাগবে বলে আমি 
আশ করি। 


বর্ধমান 


প্রথম অধ্যায় 


স্পিশ্স্পিলকাজ্স আবাল! 


শিশুশিক্ষার ধারা 


“ইহাদের কর আশীর্ববাদ। 


ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি, 
নন্দনের এনেছে সংবাদ, 
ইহাদের কর আশীর্ববাদ |" 


- রবীজ্নাথ-__ 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেস্ত সম্বন্ধে নানা চিন্তা 
ও অনুসন্ধান করে আসছে, এবং আজও ম|মুষেব সেই প্রচেষ্টা সমান ভাবেই চলেছে । 
শিশুরক্ীর্বাঙ্গীন বিকাশই যে শিক্ষানণ প্রকৃত উদ্দেন্ত, এ কথ! আজ আমাদের 
শিক্ষাবিদগণ সয্যকভ।বে উপলব্ধি কবেছেন। তাই তার! শিশুর জন্মের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই তাদের শারীনিক, মানসিক, আন্ভূতিক, নৈতিক ও সামাজিক 
উন্নতি ও স্বাভাবিক বিকাশের প্রকৃষ্ট সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা বিধান 
দিয়েছেন__শিশুপরিচর্ধ্যা ও প্রকৃ-প্রাথমিক শিশুশিক্ষাকেন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানের ব৷ 
নার্সারি স্কুলের মাধ্যমে । তারা বুঝেছেন যে শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা, 
শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও আবেগ-অন্ুভূতির থায্থ বিকাশের উপরেই ।নর্ভর করে শিশুর 
সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন। মানুষের আবেগ ও অনুভূতির বার্থ বিকাশে যেমন 
একদিকে উচ্চশ্রেণীর শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত জন্মলাভ করেছে, অন্যদিকে দেখা 
যায় সু, আবেগ অনুভূতির বিকৃত ও বিভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে, সময় সময় মানুষ 
বর্ধর পশুর মত আচরণ করেছে। মানুষের পক্ষে তার আবেগ অনুভূতি 
টম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত করে জয় কর! সম্ভব নয়, কিন্তু শৈশব থেকেই যি তার 
অনজ্ঞিত প্রবৃত্তিগুলিকে সহজভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে 
ক্রমশহই মেগুলি সত্যত ও সুসংহত হয়ে শিশু-লীবনের প্রগতিপথে মানবের 
সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও মধুর করে তুলবে আশ! করা যায়। 


২ | সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


১১০৯৮১০৬০০০ 
মতবাদের প্রচার করে | তীদের কারও মতে, 'মনোবৃতির সম্যক 
বিকাশই শিক্ষার আদর্শ, আবার কারও মতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধনই শিক্ষার 
কাম্য, আবার কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ বলেন চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার -প্রক্কত 
লক্ষ্য ও উদ্দোন্ত। কিন্তু কালক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের লঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষারও আদর্শ ও উদ্দেপ্ত পরিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে। শিশুশিক্ষাক্গেত্রে 
ভারতের শিক্ষাবিদ্গণের অবদানের বিষয় জানতে হলে, প্রথমতঃ আমাদের 
শিক্ষার ইতিহাস পর্যযালোচন! করা একান্ত প্রয়োজন । প্রাচীন বৈদিক 
যুগে আমর! দেখি যে সনাতন বা 018893098] 6৫0 086102এর উপরেই বিশেষ 
ভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম, শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের শিক্ষাদদানই 
ছিল একমাত্র লক্ষ্য । সেইজন্য, দ্বাদশবর্ষ বয়সে “ঘ্বিজ” সন্তানের উপনয়নের 
পরেই বালকের শিক্ষারন্তের উপযুক্ত সময় নির্ধারিত হতো] । 

পরবর্তী যুগে, ৫ বৎসর বয়সে “হাতে খড়ি'র সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর শিক্ষালাভ 
স্থুরু হতো। গ্রামের পুরোহিত ছিলেন শিক্ষাদ্দাতা গুরু। সমাজেরীর্ণাশ্রম 
ব্যবস্থায় যে সকল শিশু গুরুর কাছে শিক্ষালাভের উপযুক্ত বলে গণ্য হতে তাদের 
তিনি “১ 2৮৪৮ অর্থাৎ লেখা, পড়া, অক্ক কষা শেখাতেন। এছাড়া ভারতবর্ষে: 
আনুষ্ঠানিক শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অন্য কোন নির্দেশ আমরা পাই না। লমাজ ও 
“রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যে শিশুশিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না 
'এ্রকথা বললে অত্যুক্তি হবে না । মনোবিক্ঞানের উন্নতির ফলে, শিক্ষাবিদ ও 
মনম্তত্ববিদ্গণ আজ- বুঝতে পেরেছেন যে, শৈশবের অভিজ্ঞতার উপরই শিশুর 
ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে ওঠে । তাই আজ পাশ্চাত্য জগতে শিশুশিক্ষার সম্প্রসারণ 
ও উন্নতির জন্ত শিক্ষাবিদগণ আপ্রাণ চেষ্টায় শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক করে যথেষ্ট 
গুফল অর্জন করেছেন। বিংশ শতাবীর শিক্ষা জগতে এই বিপ্লবাত্মক' পারলিধর্তন 
আজ আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও যুগ্ান্তর সৃষ্টি করেছে। এবং তার ফলে 
আমাদের আহুনিক শিক্ষাবিদগণ বুঝেছেন যে শিশুর জন্যই শিগুশিক্ষাবিধির সৃষ্টি, 
শিক্ষাবিধি প্রচলনের উপকরণমাত্র হয়েই মানবসমাজে শিগুর আবির্ভাব হ্যনি । 
এইআন্যই, শিশু-মনৃত্তত্বের উপর ভিত্তি করে শিশুকেন্ত্রি শিক্ষালয় গড়ে 
তোলার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে ক্রমশঃই ভ্রুতভাবে ব্যাপকতর হচ্ছে। কিন্তু 


শিশুশিক্ষার ধার! ৩ 
আমাদের দেশে শিশুশিক্ষা'পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস জানবার আগে, 
পাশ্চাত্য মনীবীগণের প্রবন্তিত শিশুশিক্ষা বিধান ও পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ' 
ইতিহাস আমাদের জান! উচিত। কেননা আমাদের বছ পূর্বে, পাশ্চাত্য 
জগতেই শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে তার প্রতিষ্ঠ। ও.প্রসার হয়েছে। 

ৃষটপূর্ব্ব ৪৬৯-৩৯৯ সালে সক্রেটিস শিশুশিক্ষণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচন! করে 
বলেন যে, যে দেশ শিশুশিক্ষা অবহেল! করে, ঘে দেশে কখনও উৎকষ্ট জাতি গড়ে 
উঠতে পারে না। এথেন্দ সহরে শিশুদের কি ভাবে যত্ধ নেওয়া হতো তারও 
বহু প্রমাণ নান! পুস্তকে পাওয়া যায় । (১) তারপর তীর উপযুক্ত শিষ্য প্লেটো 
€্বষটপুর্বব ৪২৭-_৩৪৭ সাল )ও পরে আরিষ্টটল (থুষ্টপুর্ব ৩৮৪__৩২২ সাল) 
শিক্ষাপ্ডরু জঅক্রেটিসের মতকেই সমর্থন করেছেন। তাদের শিক্ষাতত্ে 
মানবজীনননব শৈশবকালকে বিশেষ প্রাধান্ত দেওয়া! হয়েছে । তাঁর বলেছেন 
যে শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোল! রাষ্ট্রের একটি বিশেষ কর্তব্য । 
শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে এবং তার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার অভ্যাস ওচিনস্তাধারা সৎপথে চালিত 
করা প্রত্যেক জননী ও শিক্ষকের বর্তব্য। খুষ্টপুর্বব একশত বৎসরে ইছদিগণের 
মন্দিরের মধ্যে শিশুদের জন্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং পরে ৬৪ খৃষ্টান 

ইহুদি বালকদিগের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবর্তিত হয়েছিল । (২) 

সপ্তদশ শতাব্বীতে কমিনিয়াস (001920359, ১৫৯২৭ ১৬৭১) তাঁর 
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48609200920 0590651059৫ ৪00 10091890 60051 01731072622 18 ৪1০20 27) 116575৮216 
8130 2779707 821502870610109, 1012979 78: 07:8019 90085, 0282107697218 56021988700 
208727 6০35 8220 £520099, 11709 27791006806075 ০ 00119 8৪ 80 & 61760172 
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ষ& সমাজ ও শিগুশিকা। 


বিখ্যাত পুস্তকে (9022001 ০£ 11718770য ) (৩) শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ 
ব্যাখ্যা করেছেন, সকলেরই তা প্রণিধান পূর্বক পাঠ কর! উচিত। তারপরে 
মহামতি রুসো! (7009868,১৭১২---১৭৮৮ ), পেষ্টালটসি (72898810221, 
১৭৪৬---১৮২৭ ১ ও হা্ববাট (2757087%, ১৭৭৬-_১৮৪১ ) প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ 
মানবজীবনের শৈশবকালকে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ স্থান দিয়েছেন। 
এর পরেই আমরা এসে গড়ি শিশুশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা ফ্রোবেলের 
(০8991, ১৭৮২--১৮৫২ খৃষ্টাক ) যুগে। অষ্টাদশ শতাবীতে ফ্রোবেল 
জন্মগ্রহণ করেন জার্মানীর একটি হ্ষুদ্র গ্রামে । নানা ছুঃখকষ্টের মধ্যে বড় হয়ে 
তিনি জঙ্গল পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়েই প্রকৃতি-মাতার সঙ্গে 
তীর জ্ুনিবিড় পরিচয় ঘটে এবং তখন থেকেই তিনি শিশু বিদ্ালয় স্থাপন 
করতে কৃতসঙ্কল্প হন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে তিনটি বিভিন্ন স্থানে প্রায় 
একই সময়ে শিশু শিক্ষালয় গড়ে ওঠে। সম্ভবতঃ এই তিনটি শিক্ষালয়ের . 
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষকগণ পরস্পরের কাজ সম্বন্ধে কিচুই জানতেন না। অথচ 
শিশু জীবনের অনর্থক অপচয় দেখে তাঁর নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে শিশু-শিক্ষাবেন্তর 
প্রতিষ্ঠিত করেন।. ওবেরলিন (0. 77, 09211, ১৭৪০--১৮২৬ থুষ্টাব ) 
নামক একজন পুরোহিত ওয়ালড্বাক, আলসাস অঞ্চলে ( ৮ 81008010, 
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শিশুশিক্ষার ধার৷ ৫ 
418806 ) শিশুদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করেন। এই কেন্রে নব 
পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো। এখানে পরিচালিকাগণ 
(00000981969 ) শিশুদের জন্ত ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন, পরিবেশ পরিচিতি 
কালে ফুল, ফল ও অন্যান্ত দ্রষ্টব্য বিবয়গুলির প্রতি তাদের লক্ষ্য আকর্ষণ করতেন । 
শিশুদের চিত্তাকর্ষক গল্প বলতেন, 'ছবি দেখতেন এবং অন্থান্ঠি শিক্ষাপ্রধ ব্যবস্থার 
দ্বারা যেন তাদের চিত্তের প্রসার হয় সেজন্য আয়োজন করতেন । এই কেন্দ্রটি 
১৭৬৯ খুষ্টাবে প্রতিঠিত হয় এবং ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড ও জার্্াণীর কোন 
কোন স্থানে ওবেরলিনের আদর্শে শিশু বিদ্যালয় গ্রতিঠিত হয়। (৪) 

ইংলণ্ডে ১৮১৬ খুষ্টাবে রবার্ট ওয়েন (13০৮০: 0০:--১৭৭১--১৮৫৮) 
স্কটল্যা্ডের নিউ ল্যানার্ক গ্রামে (ওত [80800 9০০%18704 ) শিশুদের 
জগ্ত একটি শিক্ষাকেন্ত্র প্রাতিষ্ঠ। করেন। এই শিক্ষাকেন্ছ্রে তিন বৎসর বয়স 
হতেই শিশুরা আসতো এবং তার্দের পিতামাতাদের অবর্তমানে শিক্ষিকাগণ 
এই শিশুদের তত্বাবধান করতেন। (৫) ১৮৪০ ধৃষ্টাবে ফ্রোবেল কিগারগার্টেন 


সজ্জিত ১5 পপ ক সিল 


(71009788650 ) নাম দিয়ে শিশুদের অন্ত একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। করেন। 


০০৮৪০ -3৬ত ও জজ পন্য 


এই শিশুবিষ্বালয়কে “শিশুকানিন* সংজ্ঞা দিয়ে তিনি তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যে 
শিশুরা উচ্ভানের চারাগাছের_ মহ ন্বাভীবিক গতিতে, উত্তম পরিবেশের মধ্যে 
বৃদ্ধি লাভ করবে। (৬) মানবজীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের মুল্য অতুলনীয় । 
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সমাজ ও শিশুশিক্ষ। 


এই পাঁচ বৎসরের শিক্ষাই শিশুর সারাজীবনের ভিত্তিম্বক্ূপ। যে সব বালক- 
ঘালিকাগণ ৯১০ বৎসর বয়সে ফ্রোবেলের কাছে বিস্তালাভের জন্ত আসতো» 
তাদের নানা মন অভ্যাস থাকায় এবং তাদের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ার 
তাদের শিক্ষা্দানে ফ্রোবেলকে বিশেষ বেগ পেতে হতো৷। এইন্ত ভিনি তাঁর 
বিখ্যাত পুস্তকে. (1175 7715086107) 0৫ 11) )লিখেছিক্রে্_ 5) যে কৈশোরের 
্বাস্থ্যহীনত। ব! মন্দ অভ্যাসের জন্ত শৈশবের, কুশিক্ষাই দ্বায়ী। শিশুর জন্মের 
পূর্ব হতেই যদি জননী ন্জি স্থাস্থ্ের প্রতি মনোষোগ দেন এবং তার 
অন্মের পর নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহলে 
শিশুর সর্ধাঙ্গীন বিকাশ সাধনে আর কোনই অন্তরায় থাকে না। এ ছাড়া, 
ফ্রোবেল তথাকথিত ইয়ুবোপীয় সভ্যত| সম্বন্ধেও ক্রমশঃ সন্দিহান হয়ে 
উঠেছিলেন । ইফুবোপের ক্ষমতা, পরাক্রম ও বিপুল প্রশ্থর্য্যেব চ।পে মানবতা, 
লহাদয়তা ও পরস্পরের মধ্যে মান্ুষেব সহজ, সবল সম্পর্ক ধীবে ধীবে অন্তহিত হতে 
চলেছে দেখে তিনি ভীত ও ত্রস্ত হয়ে উদাত্ত স্থুরে জানালেন আহ্বান, “এসো, 
সমস্ত বাহাবরণ ভেদ করে যেখানে মন্ুব্যত্বের সহজ আস্মাদ পাই, চলো সেইথানে 
ফিরে বাই ।” শিশুদের শরীর ও মনে শাস্তি ও সহিষ্ণুতা বিবার করুক, এই তিনি 
চেয়েছিলেন । সে-শিক্ষা পেতে হলে মানুষকে ফিবে যেতে হবে প্ররুতি মায়ের 
কোলে। ফ্রোবেলু সৌন্দর্য্য অনুভূতিকে সৌখীন বিলাস বলে জ্ঞান করেন নি, তিনি 
দ্বানতেন এতে গভীরভাবে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়--আর, এই শক্তিবৃদ্ধির মূল 
কারণ হলো পরিপূর্ণ শাস্তি। তিনি আরও বলেছেন যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্ধ্যবোধ মানবের 
মনকে স্বার্থ ও বাস্তবের সংঘাত হতে রক্ষা করে। আসন্ন ধংস থেকে ইয়ুরোপকে 
বাচাতে হলে দ্বেশের শিশুদের মনের মধ্যে সহজ সৌন্দর্ধযান্ুভূতি জাগাতে 
হবে বলেই তিনি তীর [17106787697 বা “শিশু কানন” প্রতিষ্ঠা করেন। 
তরুণী কন্তা ও জননীদের শিশুপরিচর্য্যা ও শিশু লালনপালনের কার্ষ্যে 
উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার অন্ত তিনি যে সুব.সর্জাম বা উপহার (8:69) ব্যবহার 
করতেন, সেগুলি আজ পধ্যস্ত মাতাঁপিতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিশুশিক্ষাঙ্ 
ব্যবহার করছেন। ছুঃখের বিষয় এই যে জনসাধারণ ফ্রোবেলের শিক্ষাতন্ব 
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শিশুশিক্ষার ধারা এ 
(সহজে বুঝতে না পেরে, তার প্রবপ্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি--ার মৃত্যুর পুর্বে 
'বিক্কতরূপে ব্যবহার করে এবং ফলে জার্মানীতে ১৮৫১ ১ খুষ্টাবে বি কিগারগার্টেন 
শিক্ষাপ্রণীলী একপ্রকার বন্ধ হয়ে বায়। কিন্ত ইতলগডে শিক্ষাবিদগণ ফ্রোবেলের 
শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে পরীক্ষা গবেষণান্থুরু করেন। তীর! বুঝেছিলেন যে ফুল 
'যেমন বাগানে ফোটে তার অন্তনিছিত শক্তির বিকাশধারার নিয়মে, তেমনি 
“কিগারগার্টেনে” শিশু তার নিজস্ব বংশগতিক শক্তি প্রকাশ করবে আপনার 
স্বাভাবিক পরিবেশে, স্বাভাবিক নিয়মে । জোর করে ফোটাতে গেলে সে 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। শিশু-প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে শিক্ষক 
কোনমতেই শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবেন না, ফ্রোবেলের এই অমোঘ 
শিক্ষা। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিকে আজব আরও গভীরভাবে কার্যকরী করে 
তুলেন্ছন বিংশ শতাবীর শিশু-মনস্তত্ববিধগণ। বৈজ্ঞানিক মতে শিশুর জন্ম, 
বৃদ্ধি ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে তাঁর! শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের গুরু দাযিতবপুর্ণ 





কার্য্যের ধার সুয়ম্পাদনে অশেষ সহায়তা করেছেন |, 
ম্যাদাম মন্তেসরী (115856 ।[0716595017, ১৮৭০--১৯৫২ ) শিশুশিক্ষা 


সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা করেছেন, শিক্ষাজগতে তা! সম্পূর্ণ _নৃতন. না হলেও 
তার সিদবান্তগুলির গুরুত্ব কম নয়। তিনি ফ্রোবেলের ন্ুযোগ্যা, শিশ্যা। 
ক্রোবেলের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
'আপনার কার্য্যে মগ্ন থাকবে । শিক্ষিক। শিশুর প্রয়োজনর্খ। তাকে সাহায্য 

বেন, নির্দেশ দেবেন, কিন্তু তার কোন প্রচেষ্টায় বাধ! দেবেন না। শিশু তার 
পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করবে এবং শিক্ষিকা সেইজন্য শিক্ষাসম্তাবনা- 
পুর্ণ পরিবেশ (91051700079 1600 60099610205] [00998108126158 ) রচনা! 
-করবেন এবং তারই ফলে শিশুর আনুভূতিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও 
সামাজিক বিকাশ হবে । ৮) 
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৮ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 
বিংশ শতাবীতে জনসাধারণ বেশ সহজভা্‌বেই ম্যা্দাম মন্তোরীয দতবাঘ_ 





প্রথমতঃ, রধনতা, জোনেলের শি পি পিছাগরলি এত দেখ দ্ধ ও 


: গভীর যে সাধারণ লোকে তা! হৃদন্গম করতে পারেনি । তানীত্তন প্রচলিত' 
মতের বিরুদ্ধে ফ্রোবেল করেছিলেন প্রধথমাবদ্রেহি ঘোষণা! | বন্তমাত্রেরই উত্স 
হচ্ছেন সেই পরম ভগবান, শিশু শ্বয়ং ভগবানের প্রতিমূর্তি, সেইজন্য তার সমস্ত 
কার্যকলাপের মধ্যে তার অস্তনিষ্িত সদবৃত্তিগুলি সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে 
বিকশিত হয়ে উঠবে, ফ্রোবেলের মতে শিশুশিক্ষার এই হলো মূলনীতি। শিশুর 
জীবন কিভাবে প্রকৃতির শোভার সঙ্গে, পরে মানুষের সঙ্গে এবং পরিশেষে 
ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে ফ্রোবেল তা নিজে গভীর ভাবে উপলব্ধি 
করলেও সহজ ও সরল ভাষায় তাঁর শিক্ষা সাধারণের বোধগম্য করাতে, 
পারেননি। কাজেই তীর শিক্ষাদর্শন ষেন কত্বকটা কুয়াসাবৃত। 


দ্বিতীয়তঃ, উনবিংশ -্রতান্ধীতে জনসাধারণ শিশুর অধিকার ও দাবী মেনে নিতে 
প্রস্তুত ছিল না। শিশুজীবনের একাস্ত অক্ষমতা তাঁরা অবহেলার চোখে দেখতো? 
সবল ও সক্ষম ব্যক্তি, যাঁরা রাষ্ট্রের কার্ধ্যভার সাক্ষাততাবে পরিচালনা করবে তাদেরই 
দাবী ছিল সর্বাগ্রে বিবেচ্য এবং তাদেরই উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলবার জন্য সকলে 
থাকতো অতিমাত্রায় ব্যন্ত। সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর বিশেষ কোন স্থান 
ছিল না। কিস্তু বিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণ, বিশেষ করে গৃহস্থ পিতামাতার! 
শিশুর জন্মগত অধিকার মেনে নিতে কুম্টিত হননি । এর জন্য আমরা শিশু-মনস্তত্ব- 
বিদ্গণের কাছে খণী। তারাই প্রমাণ করেছেন যে শিশু মাত্র কয়েক বৎসর পরে 
জন্মগ্রহণ করেছে বলে পৃথিবীতে তার দাবী কোন অংশে কম নয়। শিশু বয় 
সম্পূর্ণ, তার মন কাদার মত নয় যে ইচ্ছান্গুরূপ ছাঁচে গড়ে তোল! যাবে, কিন্বা 
পরিঞ্কার ধোওয়! মোছ! প্লেটের মতও নয় যে শিক্ষিকা বা অন্ত কোন অভিভাবক 
' ইচ্ছামত দ্বাগ্ধ কাটলেই সেই দ্বাগ থেকে যাবে। তার ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন, 
প্রচেষ্টাই সুফলপ্রন্থ হতে পারে না। ফলে বিংশ শতাব্দীকে “শিশু শতাবী” 
আখ্যা দিয়ে সমস্ত সভ্যদেশই আজ শিশুশিক্ষার জন্ত বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। 

তৃতীয়তঃ, মন্তেসরী স্কুলে কিগারগার্টেনের মত সমবেত ভাবে শিক্ষ দেওয়া 


শিশুশিক্ষার ধার! ৯ 


হয় না। ফ্রোবেল অপেক্ষা ম্যাদ্দাম মন্তেসরী শিশুদের স্বাধীনতা দিয়েছেন 
অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষাদান প্রণালী তিনিই প্রবত্তিত করেছেন । 
কিন্ত তীর মতে এই ব্যক্তিগত হ্বাধীনতা| কেবলমাত্র তীর প্রব্তিত শিক্ষা সরঞ্জাম 
গুলির ব্যবহার কালেই বিশেষ করে প্রযোজ্য, এইজন্য শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যে কিছুটা 
গতানুগতিক ধারা এসে পড়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। ফ্রোবেলের শিক্ষাপদ্ধতি 
মতে একজন শিক্ষিকা ১৫ থেকে ১০ জন পর্য্যন্ত শিশুকে দলগতভাবে তত্বাবধান 
করেন। কিন্ত ম্যাদাম মস্তেসরীর মতে একজন শিক্ষিকা একই রকম কাজের 
ত্বার। ২*জন শিশুকে একক ভাবে শিক্ষা দ্বিতে পারেন। প্রত্যেক শিশুর সামনে 
একই রকম সরঞ্জাম দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকে আপনার ক্ষমতানুসারে, নিজের 
স্বাভাবিক গতিতে শিক্ষালাভে অগ্রসর হয়, সেইজন্য শিক্ষিকার পক্ষে তাদের 
সকলকেই রীতিমত তত্বীধধান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। যে সকল দেশে 
শিক্ষিকার অভাব, সেই সব স্থানে মন্তেসরী প্রণালী এইজন্য সাদরে গৃহীত হয়েছে। 
কিন্তু আজ শিক্ষার্জগতে ফ্রোবেল ও মন্তেসরী গ্রবন্তিত শিক্ষাদ্ধতির মধ্যে একটি 
সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা কর! হচ্ছে এবং কখন-কখনও একক ভাবে কখনও ব! 

দলগত ভাবেই শিশুদের শিক্ষা! দেওয়। হয়ে থাকে। শিশু আত্মকেন্তিক ; তাই 
তাকে সমাক্জ-সচেতনতা। দিতে হলে, এই ছুই প্রণালীর মধ্যে সময় রক্ষা করা 
নিতান্তই প্রয়োজন । ) 





57৫ তা কগয 
কর্মকেন্ত্রিক বিদ্ভালয়গুলিতে। এই কর্ণকেন্দ্রিক শিক্ষাদদাতৃগণের মধ্যে পাশ্চাত্য 
জগতে ডিউর়ি (০17) 1097৮, ১৮৫৯১৯৫২ ১ অন্ততম | তীর মতে অধিচিন্র 
কর্ধপ্রবাহের মধ্যেই মানবজীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষের চিন্তাশক্তি আছে 
বলেই মানুষ পরীক্ষার ছার! জ্ঞান অর্জন করে। তিনি বলেন যে শিক্ষাকে কেবল 
ভবিস্যৎ জীবনের প্রস্তুতি. বলে গ্রহণ করলে ভুল করা৷ হবে। শিক্ষা জীবনযাত্রার 
ধারা ও জীবন ধারণের প্রণালীবিশেব । তীর মতে শিক্ষার উদ্দ্ম্ত ও প্রণালী 
এক। এই ছুইয়েরই লক্ষ্য অবিরত পুনর্থঠন ও সম্প্রসারণের দ্বারা ভীবনধারার 
গতি নিয়ন্ত্রণ কর! ; সুতরাং শিক্ষা স্থিতিশীল নয় কিন্তু গতিণীল। তিনি আরও 
বলেন যে শিশুর মানসিক ও সামাজিক অভিব্যক্তি পরম্পরের সম্পূর্ণ অধীন নয়। 





১৩ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


শিশুর নিভন্ব শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা, তারপর তার বিকশিত 
শক্তিকে সামাজিক পরিবেশে সক্রিয় ও কাধ্যকরী করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেস্ত। 
শিশুর শিক্ষ। তার নিজস্য শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা নিয়ে হুক্ষ কর! উচিত, পরে 
তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে ও সামাজিক মুল্যে সেই লব্ধ শিক্ষার মুল্য বিচার 
কর! হবে। যেসামাজিক পরিবেশ বা আদর্শের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, 
সেই পুর্ববকল্লিত আদর্শ অনুযায়ী বাহ্যিক চাপে শিশুকে গড়ে তোলবার চেষ্টা কর! 
যেমন ভুল, অন্তদিকে সমাজকে ও সামাজিক উদ্দেস্তকে অবজ্ঞ! ও তুচ্ছ করে শুধু 
ব্যক্তিগত বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করাও ভুল । ডিউদ্লির মতে ধারা বিশ্বাস 
করেন তার! “4০61516 14511,0৫" বা সমস্তাপূর্ণ পরিকল্পনামুযায়ী কর্মকেন্দ্রিক 
শিক্ষাবিধি অবলম্বন করেছেন তাদের শিক্ষাপ্রণালীর মুলভিত্তিম্বরূপ |(৯) 
এর পরে মারগারেট ম্যাকমিলান (01812%756 14০91411199) এবং তার ভগ্নী 
রেচেল ম্যাকমিলানের নাম (1801)91 11014111890 ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা প্রসারে এই ছুই ভগিনীর প্রচেষ্টা অবিস্মরণীয় । তাঁদেরই 
আপ্রাণ পরিশ্রমের ফলে ইংলগ্ডে নার্সারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণের জন্ত স্বতন্ত্র 
মহাবিদ্যালয় (00116) স্থাপিত হয়েছে এবং এই কলেজ সংলগ্ন নার্সারী স্কুলটিকে 
ইংলগ্ডের আদর্শ ক্কুল বলে গণ্য করা হয়। (১০) 
. আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দানও বড় কম নয়। 
বয়সের কাছে য! নেহাৎ অকিঞ্চিংকর বলে মনে হয়, শিশুর মনোজগতে তা' তুচ্ছ 
নয়। রবীন্দ্রনাথের্‌ আত্মজীবনী থেকে একটি কাহিনীর উল্লেখ করলেই কথাটি 
বেশ সহজে বোধগম্য হবে। কাহিনীটি এই, বীরভূমের লাল মাটি_যতদুর দৃষ্টি যা 
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শিশুশিক্ষার ধার! | ১১ 
চারিদিক ধূধু করছে। কিশোর কবি সেই প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে নানা রকম পাথর 
কুড়িয়ে পকেট ভর্তি করে নিয়ে আসতেন পিতার কাছে। মহধি সেগুলি উপেক্ষা 
করতেন না, বরং উৎসাহ দিয়ে বলতেন, “কী চমৎকার, এ সমস্ত তুমি কোথায় 
পাইলে ?” বালক রবি উদ্্বসিত হয়ে বলতেন, “এমন আরোও কত আছে! কত 
হাজার, হাজার। আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।”€১১) 

সের্দিনকার সেই কিশোর কবি বোলপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে অসীম 
আনন্দ আহরণ করেছিলেন মনে হয় সেই গ্গিগ্ধ অনুভূতির ফলেই তিনি শাস্তি- 
নিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন । শিশুমন কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ধীরে 
ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ সে কথা শত শত গানে ও কবিতায় 
আমাদের বোঝাতে চেষ্টাকরে গেছেন। তারই মধ্যে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক 
একটি কিনা নীচে উদ্ধৃত করা গেল। 
খেলাধূলে৷ সব রহিল পড়িয়া 
ছুটে চলে আসে মেয়ে-_ 
বলে তাড়াতাড়ি, “ওমা, দেখ. দেখ. 
কী এনেছি দেখ. চেয়ে ।” 
আখির পাতায় হাসি চমকায়, 
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি, . 
হয়ে যায় ভূল বাধে নাকো চুল, 
খুলে পড়ে কেশ রাশি। 


সোনালি রঙের পাখির পালকে 
ধোয়া সে সোনার শ্রোতে, 
খসে এল থেন তরুণ আলোক 
অরুণের পাখা হতে, 
লয়ে সে-পালক কপোনে বুলায় 
আখিতে বুলয় মেয়ে; 
(১১) রবীন্দ্রনাথ- জীবনম্থতি, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪,--৮৬ পৃষ্ঠা 


১২ সমাজ ও পিশুশিক্ষা 
বলে হেসে হেসে, “ওম। দেখ. দেখ. 
কী এনেছি দেখ. চেয়ে ॥৮ 


ম! দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে 
“কী বা জিনিষের ছিরি” 
ভূমিতে ফেলিয়৷ গেল সে চলিয়। 
আর ন। চাহিল ফিরি। 
মেয়েটির মুখে কথা ন৷ ফুটিল 
মাটিতে রহিল বসি॥ 
শূন্য হতে যেন পাখির পালক 
ভূতলে পড়িল খসি। 


খেলাধূলে৷ তার হলো! নাকো আর, 
হাসি মিলাইল মুখে, 

ধীরে ধীরে শেষে ছুটি ফোটা জল 
দেখ! দিল ছুটি চোখে । 

পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে 
গোপনের ধন তার, 

আপনি খেলিত আপনি তুলিত 
দেখাত ন কারে আর ॥ (১২) 


শিশু যখন পাথরের টুকরো, কুল, শামুক, ঝিনুক, প্রজাপতি সংগ্রহ করে, 
তখন সেগুলি উপেক্ষ। করা উচিত নয় এবং উপেক্ষা করলে শিশুর প্রতি যে কত 
অবিচার করা&হয়_কত সহজ ও সরল ভাষায়, কত প্রাণম্পর্শশ করে এই 
কবিতাতে সে তথ্য রনীক্রনাথ প্রকাশ করে গেছেন। 

উপধুক্ত শিক্ষার অভাবে, _অশিক্ষার়, 288১১০৪১৪৮৪ লমসতার 

০২ রবীন্রনাখ-_শিশু, পাবির পালক-_১১ পৃষ্ঠা! 


শিশুশিক্ষার খারা! ১৩ 


আমাদের জাতীয় জীবন কত দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছে, মহাত্মা গান্ধী 
মর্দে মরে তা অনুভব করেছিলেন। প্রথম ওয়ার্ঘ1! এডুকেশন কমিটিতে (নে 
ড8:01)8 [19 ০086100. 00720116699) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোন 
মতামত প্রকাশ কর! হয়নি। কিন্তু গঠনমুলক কর্ধপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সুমূর্ 
গ্রামের জীবন ফিবিয়ে আনতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে কেবল প্রাথমিক (নিম্ন 
বুনিয়াদী ) শিক্ষার ব্যবস্থা করলে চলবে না প্রাক্‌-প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন না 
হলে দেশের প্রকৃত মুক্তি হওয়া অসম্ভব । ১৯৪২ খুষ্টাব্বের অগ্ট মাসে “ভারত 
ছাড়” প্রস্তাবের রচয়িতা ও আনুষঙ্গিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে গান্ধীজী 
'এবৎ কংগ্রেসের অন্ান্ত নেতৃবর্থকে বন্দী করা হয়। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের 
পরই তার প্রথম উক্তিই ছিল এই £ পকারাবাসের সময়ে আমি “নঈ তালিমের' 
সম্তাবনাব -গ? গভীরভাবে ভেবেছি এবং এইজন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আমব! যতটুকু অগ্রসব হয়েছি, তাতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না; 
শিক্ষার সঙ্গে পবিচিত হতে হবে ; এবং সেই সঙ্গে মাতাপিতার শিক্ষার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এনই মধ্য দিয়ে সমগ্র গ্রাম্য সমাজ--সমগ্র ভারতবর্ষ সজাগ ও 
সচেতন হয়ে উঠবে। তবেই আসবে প্ররুত মুক্তি প্রকৃত সামাজিক ও 
রাষ্ত্িক পরিবর্তন |” 

১৯৪৫ থুষ্টা্ের জানুয়ারী মাসে, স্বৌগ্রামে “তালিমী সঙ্ঘ”এর উদ্ভোগে 
আবার একটি শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় গরাথীক্থী_ সুস্থ, ছিলেন । 
তথাপি এই সম্মেলনের উদ্বোধন কবেন তিনিই। সভাপতি ভাঃ জাকির 
হোসেন সাহেব গান্ধীজীব একটি লিখিত বাণি পাঠ _কুরেন.। এই বাণীর মধ্যেই 
বুনিয়াদী শিক্ষার নৃতন পর্যায় সুরু হওয়ার সুচন| ছিল। গৃন্ধীজী এই 
বাণীতেই বলেছিলেন, “এতদিন আমরা সুরক্ষিত উপসাগরে ছিলাম, আমাদের 
কাজের সীমা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাবন্ধ ছিল। আক্ত আমর! নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে 
খোল। অন্তরে এসে পড়লাম । এথন থেকে আমাদের কাজ মাত্র ৭ থেকে ১৪ 
বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো৷ না। “নঙ্গ তালিম” ৷ নূতন 
শিক্ষা পদ্ধতিকে- জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্য্যস্ত সকল পর্যায়ের জনগণের অন্ত 
শিক্ষার ব্যবস্থারূপে প্রচলিত করতে হবে। কাজ বাড়লে! অনেক, কিন্ত পুরাণে 
কর্মাদের নিয়ে কাধে অগ্রসর হতে হবে ।” 


১৪ সমাজ ও শিগুশিক্ষা 


এই সম্মেলনের সক্ষেলনের পর, প্রাকৃবুনিয়াদী শিক্ষা,_ প্রৌঢ় শিক্ষা ও উত্তর 
নিমবাদী শিক্ষাপদ্ধতি, নীতি, পাঠক্রম ইত্যার্দি রচনা জন্য_ “তালিমী_ 
সঙব* বিড়ি উপসমিতি নিয়োগ করেন। এই সব উপসমিতি যে 
পকল সুপারিশ পেশ করেছেন “তালিমী সঙ্ঘ* কর্তৃক সেগুলি গৃহীত 
হয়েছে। (১৩) 

ঝুনিয়ার্দী শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পন! নিয়ে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একটা গবেষণা! 
চলছে] -ঘর্তমানে বুনিয়া্দী শিক্ষার ছুটি-পৃরিক্ল্পন! আমাদের সামনে আছে__ 
ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও সার্জেন্ট পরিকল্পনা। ১৯৪৪ খুষ্টাকে ভারত সরকারের 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা! উপদেষ্ট। সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় । এই রিপোর্ট সাধারণতঃ 
সার্জেন্ট পরিকল্পনা নামে অভিহিত। ভারত সরকারের তদানীস্তন শিক্ষা- 
উপদেষ্টা স্তার জন সার্জেন্ট-এর নামানুসারেই এই পরিকল্পনার নামকরণ 
করা হয়েছে। তার নেতৃত্বে দেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদগণকে নিয়ে একটি 
কমিটি গঠিত হয় এবং দ্বিতীঞ্প মহীযুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষানীতি কিভাবে 
পরিচালিত হবে এ সম্বন্ধে তারা স্থির করেন। যুদ্ধোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার কিভাবে 
বুনিয়াদী শিক্ষ। গ্রবন্তিত হবে তার একটি বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করে এই 
কমিটি দেশের সামনে তুলে ধবেছেন। সমগ্র শিক্ষাপর্ববকে মোটামুটি কয়েকটি 
, ভাগে ভাগ করে" কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে আমর! দেখতে পাই 
প্রাকৃবুনিম্বা্দী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তীর! তুচ্ছ করেননি । এই কমিটি 
প্রাকৃ-বুনিয়াদী ব1 নার্সারী শিক্ষার স্তরে শিশুশিক্ষা! সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । আমাদের দেশে তিন হতে ছয় বৎসরের শিশুদের 
জন্ত কোন শিক্ষাব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অনেক পরিবারেই শিশুর 
যথোপযুক্ত লালন-পালন, বত্ব ও তন্বাবধান হয় না। বর্তমান যুগে ইয়ুরোপে বা 
আমেরিকায় শিশুদের প্রতি এরূপ অবজ্ঞ। প্রদর্শন অসম্ভব। এঁ সমস্ত দেশে 
মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিশু-শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষা-পরিকল্পনায় একটি সুনিষ্দিষ্ট স্থান 
অধিকার করেছে। শিশুশিক্ষার উন্নতির জন্ত কত গবেষণা হচ্ছে ও নানাবিধ 
সুব্যবস্থা হচ্ছে। এই কমিটি বলেন যে ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা পরিক্রনায 
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শিশুশিক্ষার ধারা ১৫ 


শিশুশিক্ষাকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া উচিত এবং এ পর্যন্ত যে সামান্ত ও 
অকিঞ্চিংকর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সন্ত্ট ন! হয়ে শিশুদের শিক্ষার জন্য 
প্রভৃত ও প্রচুর ব্যবস্থা কর! নিতান্তই প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়তঃ _সহরে, শিল্পাঞ্চলে এবং যে যে স্থানে জননীকে অর্থোপার্জনের 
জন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়, সেখানে শিশুদের লালন-পালনের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা 
করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। প্রাণচঞ্চল শিশু দ্বাধীনভাবে চলে, ফিরে, নানাপ্রকার 
চিত্তাকর্ষক খেলনা ও আমোদ-্রমোদের সাহায্যে আপনার শ্বাভাবিক গতিতে, 
বৃদ্ধি পাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা ইন্দরিম-বিষয়ক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাঁভের 
ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির প্ষুরণ ও আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে । 

তৃতীয়তঃ_-শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বদ্ধে এই সকল শিশু-শিক্ষালয় সতর্ক দি 
রাখবে । অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা এই সকল শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষ' করা হবে 
এবং রোগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা করা হবে। ৃ 

চতুর্থতঃ-__শিশু-শিক্ষালয়গুলির পরিচালনার ভার দায়িত্বসম্পন্না, সুশিক্ষিতা, 
ন্নেহময়ী, ধৈর্য্যশীনা, সুদক্ষ মহিলাদের উপরেই অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা 
মহিলাগণই এই গুরু কর্তৃব্যভার বহন করবার জন্য বেশী উপযুক্ত। 

পঞ্চমতঃ-_এই কমিটির মত অনুসারে ১,০০০,০০ জন শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার 
জন্য ৩,১৮,৪০,০০০ টাঁকা ব্যর করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় । 

যষ্ঠতঃ-_ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা! সর্বক্ষেত্রেই প্যবৈতনিক হবে।,: ৪) 
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পন্দিন্্তনম্পীল সমাজে 
শিশুশিক্ষান্্ ও্গতি 


পরিবর্তনশীল সমাজে শিশুশিক্ষার প্রগতি 


বংশগতিক ধারা এবং পরিবেশ, এই ছি নিয়েই পরিণত মানবের উৎপত্তি 
এবং বিকাশ। বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে কত যে আলোচনা ও 
গবেষণা হয়ে গেছে তার ইয়ত্ত। নেই।. তবে, একথা নিশ্চিত যে জন্মসন্তাবনার 
সঙ্গে সঙ্গেই বংশগতিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে স্থিরীরুত হয়ে যায় ; কিন্তু পারিবেশিক 
প্রভাব থেকে মানুষ কখনও মুক্তিলাত করতে পারে না। শিশুরজীবনে, শিশুর 
উপর তার পরিবেশের প্রভাব অতি প্রগাঢ় । সেইজন্য, ঠিক এই সময়টিতেই 
টু পরিবেশের নিতান্তই প্রয়োজন । তান! হলে শিশুর জীবনবিকাশ সু ও 
ব্যাহত হয়। মানব-শিশ্ড যে সকল গুণাগুণ ও সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, 
সেগুলিকে বলে বংশগতিক ধারা বা বংশানুবর্তন। এই গুণ বা দোবগুলি 
সহজাত ও পিতৃপিতামহ প্রতৃতি পূর্ববপুকুষদ্দিগের নিকট হতে বংশান্গক্রমে প্রাপ্ত । 
এই যে সহজাত গুণাগুণ, এর মধ্যে কতকগুলিকে প্রবৃত্তি, কতকগুলিকে আবেগ- 
বৃত্তি এবং কতকগুলিকে ঝৌক বলা হয়। এর! শিক্ষানিরপেক্ষ পৈতৃক সম্পত্তি, 
জন্মাধিকারে প্রাপ্ত সম্পদ, এইজন্য শিশু-শিক্ষিক' সর্ববপ্রথমে শিশুর 'ণই অনজ্জিত 
্বভাব-সম্প্দগুলি বেশ ভাল করে লক্ষ্য করবেন, কেননা শিক্ষাদানের ও 
শিক্ষাগ্রহণের আদি উপকরণই এইগুলি। একদিকে যেমন শিগুর উত্তরাধিকাঁর- 
সুত্রে প্রাপ্ত অনঞ্জিত ক্ষমতাগুলি শিশুর শিক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীঘ তেমনি 
সেগুলির বহিঃপ্রকাশ ও স্ফুরণের জন্য শিক্ষাগ্র পরিবেশের “নিতান্তই প্রয়োজন । 
পরিবার ও সমাজ শিশুর কাছে ভ্রমশঃ বাহিক প্রভাবরূপে উপস্থিত হয় এবং শিশু 
নিজের প্রকৃতি অনুসারে সেই প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্থিত হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়। 
কোন্‌ শিশু কিভাবে, কতটুকু গড়ে উঠবে তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার ব্বভাবজ 
শক্তি ও সামর্ঘ্যের উপরে । তাহলৈ প্রশ্ন উঠতে পারে শিশুর জীবনে উপযুক্ত 
পরিবেশের প্রয়োজন কি? 

মাতৃগর্ভে সস্তান উৎপত্তির মুহূর্তটিতেই ভবিষ্যতের অন্তাধ্যতার হীজটি উপ্ত 
হয়ে থাকে এবং যতদিন পথ্যন্ত সেই সন্তাব্য ক্ষমতাগুলি বহিঃপ্রকাশের স্থযোগ 


১৮ সমাজ ও শিশুশিক্ষা। 


না পায় ততদিন তা৷ শিশুর মধ্যেই সুপ্ত থাকে। যথাসময়ে এবং শ্বাভাবিক 
উপায়ে সেই 'ক্ষমতাগুলি প্রকাশিত হতে না৷ পেলে হয় ক্রমে সেগুলি লুপ্ত 
হয়ে যার, না হয় অন্তপথে চালিত হয়। এইন্তই বলা হয় পরিবেশ 
বংশানুবর্তনের সম্পূরক। বংশাহ্বর্তনে প্রাপ্ত কোন গুণ বা দোষ কতটা 
বিকাশপ্রাপ্ত হতে পারে, পরিবেশের সাহায্যে তাই নির্ধারিত হয়ে থাকে।' 
বংশগতিক ক্ষমতাগুলি অনজ্ভিত ও স্থির কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তনশ্ীল। পরিবেশ 
এই অনঞ্জিত ক্ষমতাগুলির পরিবর্তন করতে পারে ন। বটে কিন্তু সুপ্ত, অপ্রকাশিত 
প্রকুতিকে স্থপ্রকাশিত হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা দিতে .পারে। যথোপযুক্ত 
এবং অনুকুল সুযোগ ও পরিবেশের 'অভাবে মনীষারও ম্ফুরণ ও বিকাশ হওয়া 
অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল ব৷ প্রতিকূল অবস্থা গড়ে তোলাই 
পরিবেশের কাজ । পরিবেশ ও প্রকৃতির মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক. বিদ্যমান 
একথা আজ অন্বীকার করলে চলবে না। পাশ্চাত্যে শিশুশিক্ষার সহায়ক 
পরিবেশ রচন! করবার অন্ত পিতামাত। ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যে এত ব্যগ্র হয়ে 
পড়েছেন তার কারণ এই যে তীর! বেশ সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছেন ষে 
বংশান্বর্তন ব্যতীত আর বা কিছুর সঙ্গে প্রাণী, জীব বা মানব সংস্পর্শে আসে 
তাই ব্যাপক অর্থে প্রভাব বা পরিবেশ। পরিবেশ যত সুষ্ঠু, সুন্দর ও রুচিসঙ্গত 
কর! যায় শিশুর বিকাশও তত সুষ্ঠু, সুন্দর ও রুচিপূর্ণ হবে। এবং তারই ফলে 
আশ! করা যায় যে একদিন ০ সমাজ গড়ে তোল! অসম্ভব 
হবে না। 


বিগত ৫০ বৎসরের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলে আজ শিক্ষাবিদ্গণ নিঃসন্দেহ 
যে যাদের বয়স ৫ বংসরের নীচে, সেইসব শিশুদের জীবনগতি যদ্দি অনাবিল 
নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাদের সারাজীবনেই এই ছুর্ভাগ্যের 
আভাস পাওয়া যায়। অনেক ছেলেমেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে বেশ সাফল্য লাভ 

করে, কিন্তুতবুও অহেতুক দুশ্চিন্তার বাতিক বা ভীতিপ্রবণত! কাটিয়ে উঠতে 
পারে না। কারণ যে বিষ শৈশবে তাঁদের জীবনে প্রবেশ করেছিল, তার 
প্রতিক্রিয়া সারাক্বীবনই প্রভাব বিস্তার করে চলেছে-_-অনেক ক্ষেত্রেই এইরকম 
দেখা গেছে। আজ ইয়ুরৌপ, ইংলও ও আমেরিকায় প্রাক্‌-প্রাথমিক 
শিক্ষার়তনের প্রয়োজন সম্পর্কে যানুয সচেতন হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় 


পরিবর্তমনীল সমাজে শিশুশিক্ষার প্রগতি ১৯ 


শিক্ষাব্যবস্থার ঁ সব দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি বিশিষ্ট এবং প্রধান গ্থানি 
লাভ করেছে-কেন? তার কারণ এই যে সামাজিক পরিস্থিতির দরুণ 
শৈশবকালে শিশুসস্তানের জন্য পিতামাতা যেমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে চান, 
নানাকারণে আজ তাঁরা স্বগৃহে সেই পরিবেশ সম্ভবপর করে তুলতে পারছেন ন]। 
সেইজন্যই সমগ্র জনসাধারণের গড়া সমাজ ও রাষ্ট্র শ্বয়ং আজ সেই পরিবেশ 
চাঠনের দায়িত্ব স্বীকার ও গ্রহণ করেছে এবং নার্সারি স্কুল বা প্রাক-প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই গুরুতর দায়িত্ব ও কর্তব্য যাতে স্ুসম্পন্ন হয় 
তারই জন্ত প্রচেষ্টাকরছে। আমাদেব দেশেও এী রকম নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন 
যে এখন অত্যন্ত বেশী এবং অবিলম্বেই যে সেই সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা 
করা উচিত, এবিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুর, নগ্ন, দারিদ্রযপুর্ণ যে 
পরিবেশ--ভীক, অন্ধ অশিক্ষা ও ছূর্বল অসহায়তা ও হুর্গতি ভরা যে গৃহ-_ 
সেখানে শিশুজীবনের ভিত্তি সুষ্ঠ ও সুদৃঢ় হবে এমন আশা! করাই অনুচিত । 
তাই, সমগ্র দেশেব পক্ষেই আজ আমাদের মুল ও সর্বপ্রধান সমন্তা এই যে 
কিভাবে, কোন্‌ প্রণালীতে শিশুজীবনেব প্রাবস্তিক পরিবেশ সুনার ও ফলপ্রসথ 
করে তোলা! যায়? বিশ্বজ্গতে আজ এই সম্বন্ধে অভিমত এই ষে প্রাকৃ-প্রাথমিক 
শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাই হলে এর একটি বিশেষ পথ ও উপায়। 

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে ষে শিশুর লালন-পুঞ্নও পরিচধ্যাদি 
যদি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয়, তাহলে গৃহের স্থান রইলো কোথ'৪? এর উত্তব 
রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, “কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে 
আলাপ হলে।। তিনি বললেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্বপ্রকার সুযোগের 
জন্তে সৌভিয়েট গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যে রকম সব ব্যবস্থা হয়েছে এ রকম আব 
কোথাও হয়নি । আমি শীকে বললুম, তোমর! পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারি 
দ্বায়িত্ব করে তুলৈ হয়তো পরিবারের সীম! লোপ করে দিতে চাও। তিশ্ি 
বললেন, সেটাই ষে আমাদের আশু সংকল্প তা নয়-_কিস্ত শিগুদের প্রতি দায়িত্বকে 
ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদ! পাঁবিবারিক গণ্ভী লোপ পায় তাহলে এই 
প্রমাণ হবে যে, লমাজে পারিবারিকযুগ সন্কীর্ঘতা ও অসম্পূর্ণতাবশতঃই নবযুগের 
প্রসারতার মধ্যে আপনিই অন্তর্ধান করেছে । সস্তানেরা কেবল তো বাপ-মায়ের 
নয়, মুখ্যত সমস্ত সমাজের ; তাদের ভালোমন্দ নিয়ে সমস্ত সমাঙ্জের ভালোমন্ন। 


০৩৪ মনত » বিলি! 
এয) মাঁতে খাফুঘ হয়ে ঠে তার দায়িত্ব সমাজের, কেনন! তার ফল সমাজেরই । 
ভেবে ই্খক্তে গেলে পরিবারের দায়িত্বের চেয়ে সমাজের দায়িত্ব বেশী বই 
কম নয়।” (৩১৫) 

“আশ্রমের শিক্ষা” ১১৬) প্রবন্ধে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “মনের সঙ্গে 
মন ধথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি । সেই খুশি স্জনশক্কিশীল। 
মনের সঙ্গে যন মিলে যে খুশির জন্ম, সে খুশি আত্মার বন্ধনমুক্তির স্বতঃস্ফূর্ত 
আনন্দ । এ আনন্দের উত্তব কেবল কর্তব্যবোধ দ্বার] সম্ভব নয়, জ্ঞানের দ্বারাও 
সম্ভব নয়- এর জন্তে প্রয়োজন জীবনের. সঙ্গে জীবনের যোগ ।” এই ষে 
স্বতংস্ফুর্ভ আনন, তা৷ সর্বপ্রথম পরিস্ফুট হয় ন্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে। শিশু 
যখন জননীর কোলে এসে গোলাপ ঝুঁড়ির মত দেখা দেয়, তখন মাতার হৃদয়ে 
জাগে এক অপূর্ব অনুভূতি । শিশুর ক্রন্দন, শিশুর হাসি, শিশুর খেল। ও 
গতিবিধির মধ্যে তিনি দেখতে পান এক গভীর রহস্ত । শিশু শক্তিহীন, অক্ষম 
ও অসহায়; তার আশ্রয়দাত্রী--তার মাতা। স্থপ্রতিষ্ঠিত গৃহে মাতাই- 
সস্তানবর্গের লালনপালন ও কক্ষশাবেক্ষণের ভার নিয়ে থারেন। এই সুমহান 
সেবাত্রতে নারীর গরীয়সী মহিমা । যাতে শিশু সম্তানগণ নিরাপদে থাকে, 
নিশ্চিন্তে খেলাধুলা করে এবং মনের স্থুথে বৃদ্ধিলাভ করে, মায়ের লক্ষ্য 
সেদিকে সদাজাগ্রত। ছেলেদের খেলাধূলার সরঞ্জাম তিনিই জুগিয়ে দেন, 
দ্চাদের কলহান্তসুখর বাক্‌ম্ফুত্তির উদ্যোক্তা তিনিই । মারের কাছেই শিশুর 
আীবন-বেদে প্রথম দীক্ষা ও শিক্ষা । সন্তানের যাতে ঠিকমত আহাঁরাদি হয়, 
যথানিয়মে তাদের আনাদ্ি সম্পন্ন হন্নে তারা পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকে, মাতার 
সেজন্য অবিরত পরিশ্রম ও সতর্ক প্রচেষ্ট!। উন্মুক্ত পরিবেশে যাতে তাদের 
স্বাস্থ্য স্ৰৃপ্তি হয়, আবার অসুস্থ হলেই তাদের উপযুক্ত চিকিৎসাদির ব্যবস্থা 
কর! হয় এসব দিকে মানের সর্বদাই তীক্ষ দৃষ্টি থাকে। গাহস্থ্/ জীবনের এই 
যে ছবি, স্সিগ্ধ প্রশাস্তিতে কত ক্ল্যাণময়, কত সুন্দর ও মনোহর । কিন্ত 
ভারতবর্ষে আজ এমন কয়টি গৃহ আছে যেখানে এইরক আদর্শ, পরিবেশ ও 
পরিস্থিতির কল্যাণে শিশু-জীবনের ক্রমবিকাশ জর্বাঙ্গীন রূপে মঙ্গলময় হয়ে 
(১৫) রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি ৩১ ও ৮২ পৃষ্ঠা! । ডা 
০৬) রবীন্ত্রপাথ--আশ্রমের শিক্ষা] । ১ 





পরিবর্তননীল অথ পিপি পরশ্থতি ৯১ 


উঠবে? কোথাপ় সেই গৃহ যেখানে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও গুণাবলী সহজে 
এবং স্বচ্ছন' গতিতে পরিপুষ্ট হতে পারে? সমাজ ব্যবস্থার এই ছুর্গীতির রীতিমত 
প্রতিকার সাধন আমাদের উপস্থিত কর্তব্য । 

সমাজহিতৈষী মনীষী ও শিক্ষাবিদগণ আজকাল কেবল শিশুদের জন্তই, 
কল্যাণপ্রদ শিক্ষাপ্রণাঁলী প্রচলনের জন্য সচেষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হ্নুনি : ত্র এখন 
মাতাপিতা৷ ও অভিভাবকবর্গের উপযুক্ত শিক্ষার উপরেও বিশেষ ভাবে জোর 
দিয়েছেন । কথাটি আমাদের দেশে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কেননা আমরা 
আজও চিরাভ্যস্ত অজ্ঞতা ও চিরাচরিত কুসংস্কারের প্রভাবমুক্ত হতে পারিনি । 
মা ও শিশু-মা ছাড়া শিশু বাঁচে না, জ্ঞানদাত্রী মাতার যদি শিশু পরিচর্য্যা 
ও লালনপালন সম্পর্কে ধারণ ও জ্ঞান না থাকে, তবে শিশুর জীবন বিকাশের 
পথ স্থুগম হয় না। নারী আজ স্বাস্ক্যহীনা, জ্ঞানহীনা, ক্লান্তি ও অবসা- 
পরায়ণা- আজ নারীর কাছে শিগুশিক্ষার উন্নতি বিধান আশী। করা উচিত কিনা 
তাই বিবেচ্য । যেদিন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার গুণে কন্া ও জননীগণ এমন 
ভাবে গড়ে উঠবেন যাতে নারী হবেন হুল্মতর অন্ত্দৃষ্টির অধিকারিণী এবং সহজ 
ও স্বাভাবিক বিচারশক্তি-সম্পন্না গৃহকর্রা, সেদিনই শুধু দেশের উন্নতি আশ! 
করা যেতে পারে। পারিবারিক জীবনে যি আনন্দের উৎস না থাকে, 
শিশুজীবনে আনন্দময় পরিবেশ ও শ্নিপ্ধ পরিস্থিতি গড়ে উঠবে কি করে? 
যেখানে আনন্দ নেই সেখানে শক্তির বিকাশ নেই। শিশুশ্ক্ষার প্রাথমিক 
প্রয়োজনেই আজ গাহস্থ্য জীবনের পরিবেশ সুসঙ্গত ও সুখপ্রদ করতে হবে। 

শিশুজীবনের প্রথম পাঁচবংসর চরম গুরুত্বপুর্ণ । এই সমন মাতাপিতা ও 
অভিভাবকবর্গ এবং পারিপার্থিক অন্তান্ত সকলে মিলে শিশুর জীবনের যে 
বুনিয়াদ রচন। করেন, তারই উপরে শিশুর সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সেই 
সময়ে তার তরুণ মনে ভাবের খেলা এমনভাবে চলতে থাকে যে সে বিশেষ 
কোন রকমের হাবভাব দৃঢূপে আয়ত্ত করতে ন| পেরে সামনে ঘা পায়, যা দেখে 
তারই: প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং সেই সময়েই শিশুর কল্যাণের 
খন্য এমন পরিবেশ রচন। করা উচিত যাতে তার জীবনের সুলভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত 
হতে পাঁরে। পুরাফালে আমাদের দেশে পিতা-মাতা এবং পরিজনবর্গ এই 
সত্যটি বেশ ভাল করেই উপলদ্ধি করেছিলেন যে আত্মীয়প্বজনের সঙ্গে শিশু- 


২২ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


সম্তানের সহজ ও ঘনিষ্ঠ আস্তরিকতার মধ্যেই তার শিক্ষার অকৃত্রিম বুনিয়াদ 
গড়ে ওঠে। , অপর কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শৈশবে এইরূপ গৃহলন্ধ শিক্ষার মত 
গঠনমূলক হয় না, সেকথ। প্রাচীনকাল থেকেই বিদিত। এইজন্তই আমরা 
পেয়েছিলাম আমাদের পুরাকাঁলের জ্ঞানী ও অত্যসন্ধানী খবিগণের জ্ঞানগর্ড 
উপদেশ _“লালয়েৎ পঞ্চবর্ধাণি, দশবর্ধানি তাড়য়েৎ।* 

“লালয়েৎ পঞ্চবর্ধাণি'__এই সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল উপদেশটির মধ্যে কত সুগভীর 
চিন্ত। ও ধারণাশক্তির অভিব্যক্তি রয়েছে । কিন্তু এই সঙ্গে সে যুগের সমাজ. 
জীবনের ধারাও আমাদের মনে রাখতে হবে; ভুললে চলবে না যে, তখন 
জীবন ধর্শের সহজ বিকাশ হতো প্রতি গৃহস্থের গাহন্থ্য জীবনের মধ্য দিয়ে, 
এবং তাতে ফল হতে! এই যে, শিশুমন অতি সহজেই তার বংশামুগত শিক্ষা, 
দীক্ষা, “কৃষ্টি ও সন্ত্রনিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যুগসঞ্চিত জ্ঞানভাগ্ডার হতে, 
অবলীলাক্রমে পুষ্টিলাভ করতো । তখনকার দিনের জীবনযাপনের সরল ও 
সুন্দর পদ্ধতি, অরুত্রিম সত্যনিষ্ঠা শিশুর মনে গভীর রেখাপাত করতো! ৷ 
প্রককৃতিমাতার কোলে, খতু পরিবর্তনের আনন্দময় অভিজ্ঞতা থেকে শিশ্তমন 
আপন! হতেই ভাব্প্রবণ ও সৌন্দর্ধযপ্রিয় হয়ে উঠতো। নানাবিধ পালপর্বণ, 
মেল! ইত্যাদি উপলক্ষ্যে সামাজিক মিলনোৎসবের নানাবিধ আয়োজনের মধ্য 
দিয়েই সেকালের শিশু নি£সংকোচে, ্বচ্ছন্দমনে বৃদ্ধিলাভ করতো । এই 
সকল উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, নাচগান ও খেলাধুলার যে ব্যবস্থা হতে! তাতে 
শিশুমন নির্দোষ আনন্দে ভরে উঠতো, এবং এই আনন্দপ্রবাহ ধর্মানুষ্ঠানের 
লঙ্গে ওতপ্রোতভাঘে যুক্ত থাকায় নৈতিক শিক্ষার আদর্শেও শিশুরা অন্ধপ্রাণিত, 
হওয়ার সুযোগ পেতো । সেদিন মানব ও মানবতার স্থান ছিল অতি উচ্চে এবং 
জনসাধারণ শ্রদ্ধাসহকারে শিগুকে গ্রহণ করে তার শিক্ষালাভের অন্য স্থযোগ্য 
পরিবেশ রচনা করতো । গৃহের ও অমাজের মনোরম পরিবেশে শিশুরা যে 
শিক্ষা, সহজেই লাভ করতো, তা আজকালকার শিক্ষা অপেক্ষ। যে স্ুফলপ্রস্থ 
কম হতো, সেকথ। বলা চলে না। আজ শিশুশিক্ষার জন্ত যে সব নিয়মবিধি, 
গৃহরচন। কৌশল এবং সাঁজসজ্জ! অপরিহার্ধ্য মনে করি, তার চেয়ে প্রকূতি মায়ের 
কোলে সেদিনের শিশুরা যে জ্ঞান আহরণ করতো, তা হু'তে। বাস্তবিকই মৌলিক, 
সত্যনিষ্ঠ এবং গভীর তাৎপর্য্যসম্পন্ন । 
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আমরা যে আজ পূর্বপুরুষদের শিক্ষার আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়েছি, তা 
নিতান্তই পরিতাঁপের বিষয়, কিন্তু একথাও ঠিক যে আধুনিক জীবনযাত্রা হয়ে 
পড়েছে এত বেশী কুটিল ও জটিল যে মনোমতভাবে শিশুপাঁলনের উপায় ও 
অবকাশ গৃহস্থসংসারীর পক্ষে পাওয়া অসম্ভব । প্রথমতঃ, আঁজ ভারতবর্ষের 
সামাজিক ও সংসারিক অবস্থা এমন যে নারী আর শুধু অস্তঃপুরচারিণী নন, 
-_আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সংসারক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে জীবিকা উপার্জনের 
জন্য তিনি ব্যস্ত। নারী যদি তার প্রকৃতি অব্যাহত রেখে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের 
পাশে এসে দাড়াতে পারেন, এবং দেশের ও দশের জীবনপদ্ধতির সর্বাঙ্গীন 
উন্নতিকল্লে ব্রতী হতে পারেন--তবে তার চেয়ে মঙ্গলের কথ! আর কি আছে? 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তেত্রিশ বছর আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 
শিক্ষা € গ্রহণেচ্ছু জনৈক মহিলাকে লিখেছিলেন,“ন্বদেশের কল্যাণত্রতে মেয়েদের 
অধিকার আছে; আমাদের ছূর্ভাগ্য দেশে সেই অধিকার প্রায় শূন্য পড়িয়া রহিল» 
ইহাতে কেবল যে আমাদের মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতেছে তাহা নহে, 
দেশ্রের সমস্ত মঙ্গল অনুষ্ঠান অনেকটা পরিম'ণে নিজ্জাীঁব ও অঙ্গহীন হইয়া 
পড়িতেছে।” ১১৭) কিন্তু ঘরকরণার ঝামেল। বঞ্চাট, সাংসারিক অসামঞ্জন্তের 
দোহাই দিয়ে যদি শিশু-সস্তানের লালনপাঁলনের দায় থেকে যুক্ত হয়ে নারী 
আজ একান্তে সমাজোন্নতির ব্রতে অথবা অর্থোপার্জনের চেষ্টায় আত্মোৎসর্গ 
করতে চান-_সেটা শুধু ছুঃখের কথাই নয়, সমগ্র দেশ ও জ্' চর পক্ষেই ঘোর 
অমঙ্গলের আভাস | মুখের বিষয় এই ষে, এই অকল্যাণের সুম্পষ্ট সচন। লক্ষ্য 
করেই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ সকলেই একমত হয়েছেন যে, শিশুশিক্ষার গুরু- 
দ্বায়িত্ব পালনে বাধা! আমাদের তই প্রচণ্ড হোক ন। কেন, সাহসের সঙ্গে তার 
সম্মুখীন হয়ে তার সম্যক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা অবিলম্ছে কর্তব্য । 

খুব ছোট শিশুরাও তাদের নিজেদের গৃহ হতে অন্তত্র, শিক্ষাসম্ভাবনাপুর্ণ 
পরিবেশে খেলাধূল| করতে যাবে এমনতর রীতি নিতান্তই নূশুন নয়। বিখ্যাত 
পরিপার্িক” (1106 [১9091110 ) গ্রন্থে, প্লেটো। (186০ ) এই মতবাদের প্রচার 
করেন এবং প্রাচীন গ্রীসদেশে ছেলেদের খেলাধৃণার জন্ত উন্মুক্ত স্থান পৃথকভাবে 


(১৭) শিক্ষান্রতী-_রবীন্্র সংখ্য।--১০৬ পৃষ্ঠা, ্রীযুক্তা সুনীলিম। দেবীর সৌজন্যে এই পত্রধানি 
প্রক।শিত হয়েছে । 
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বক্ষ করা প্লেটোর মতেরই পরিপোষক। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে 
যদিও খুষটপূর্ব্ব ৪০* বৎসর পুর্বে গ্রীকসভ্যতায় শিশ্ুগণের শিক্ষাদ্দানবিধির সুচনা 
পাওয়া! যায়, তবুও প্রাক্‌-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে, প্রত্যেকের 
নিজম্ব সামাজিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ অন্ুসারেই 
গ্রচলিত হয়েছে। এই স্যত্রে যথাক্রমে পর্য্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, 
নিয়লিখিত দেশগুলিতে এই শিক্ষা-গ্রচলনের ধারা ও আদর্শ অবিকল অনুরূপ 
হয়নি। 

রাঁশিয়া-_এই দেশে বিদ্রোহীত্বক সমাজ পরিবর্তনের পূর্ব্বেই, ১৯০৫ থুষ্টাবে 
মস্কো সহরে মিসেস শ্লেগার ও আলেকজাগ্ডার জোলেক্কে৷ কর্তৃক প্রাক্প্রাথমিক 
শিশুশিক্ষা প্রবর্তনের বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শ্রীমতী ভের! ফ্রেডিয়েস্কির 
মতে, ১৯৩৭ সালে ইউ. এস. এস. আর. 00.9.8.0) কর্তৃক ষে সকল 
শিক্ষাকেন্দরের প্রতিষ্ঠ। হয়, তার মূল লক্ষ্য ছিল 

(১) কাজের কিম্বা! পড়ার সময়ে মেয়েদের শিগুপালনের দায় থেকে অব্যাহতি 
দিয়ে, তাদের দেশের সামাজিক ও রাঁজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর 
যোগসাধনের সুবিধ! দেওয়] । 

(২) নবপরিকল্পিত সমাজশিক্ষায় শিশুদের প্রথম হতেই শিক্ষা! দেওয়া | (১৮) 

ইংলগু- বুমনর-বুদ্ধের সময় ৫ ১৮৯৯-_১৯০২ ) সৈনিকদের শোচনীয় স্থাস্থ্য 
দেখেই এদেশে শিশুসস্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ সচেতনতার 
সৃষ্টি হয়। ১৯১১ খুষ্টাব্বে, লণ্ডনের ডেপৃট্ফোর্ড অঞ্চলে ম্যাকমিলান ভঙ্গীদ্বয় 
এদেশে প্রথম আধুনিক প্রথায় প্রাক-প্রাথমিক শিগু-শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপন করেন । 
১৯১৮ থৃষ্টাবে দেখ! যায় যে ৭ বৎসরের মধ্যেই এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি দেশের 
সর্বত্রই প্রতিষ্ঠ। লাভ করেছে এবং সমগ্র জগতে অনতিবিলম্বেই প্রচারিত হয় 
যে অভাবশ্রস্ত দরিদ্র পিতামাতা এবং তাদের অবহেলিত শিশুসস্তানগণের পক্ষে 
এই শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অভাবনীয় সৌভাগ্যের স্থষ্টি করে সমগ্র দেশ ও জাতিকে 
কল্যাণমপ্ডিত করেছে। (১৯) 

(১৮) £001010 2. 8095৩৮---0106 10659100006506 ০: 01005086102 1. 6109 ৩6156 
€092062 8630708] 958650, ; 00. 289--896. 

(১৯) 260০2 ০00 2201920680৫ 0990 902)0019, 1988--17, 11, 9. 0, 150706022, 
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যুক্তরাষ্ট্র-_১৯৩০ খু্াবের পর হতে এই দেশে অসংখ্য নার্সারি স্কুল প্রতিঠিত 
হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের নানাবিধ উদ্দেহ ছিল। কেবল নিয়মধ্যবিসত্ত 
ব৷ নিয়স্তরের জনসমাজেই এগুলির প্রসার আবদ্ধ রাখ! হয়নি । এই শিক্ষাকেন্্র- 
গুলির নানারূপ নাম দেওয়া হয়েছে থা £-01%য ০90.:58 (ক্রীড়াকেন্ ), 
0185-8০9198 (ক্রীড়াসজ্ৰ ), 1095-]5:567798 (দৈনিক শিশুপালন কেন্জ্ ), 
010110-0958101)700676 ৫7:00])8 (শিশু-বিকাশ সঙ্ঘ ) 00110-0815 
0916:98 ( শিশুপরিচর্য্যা-কেন্দ্র) ইত্যার্দি। সমাজের সর্বস্তর হতেই এই সব 
শিক্ষায়তনগুলিতে শিশুর সমাগম হয়। ছুঃস্থ পিতামাতার শিশুসন্ততি, চাকুরিজীবি 
জননীর অপত্যবর্গ, পুরর্বসত্ি কেন্দ্রের শিশুবুন্দ, লোক্সমৃদ্ধ সহর ও সহরতলী 
থেকেও শিশুর! এবং ধনীর দুলালও এই সব নার্সারী স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য 
অবাধে যোগদান করে । (২০) 


চীনধেশ- নানাপ্রকার ছুবিপাক ও রবস্থা সত্বেও চীনদেশে শিশুসস্তান এবং 
তাদের জননীগণের যুগপৎ শিক্ষার জন্ত নানারপ স্থুব্যবস্থা আছে। ১৯২৪ খুষ্টাবে 
কিয়াস সহরে অন্ুষিত শিক্ষাসম্পর্কায় কন্তুপক্ষের সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় 
যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপনের নিমিত্ত খত বেশী সম্ভব “কিগারগার্টেন” ও 
“নার্সারি স্কুলের শিক্ষিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা! দেওয়ান ব্যবস্থা করতে হবে । (২১) 


ভারতবর্ষ আমাদের দেশও আজ এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ্দ নয়। একটি 
ভারতীয় শিশুশিক্ষা সংসদের প্রতিষ্ঠ। করা হয়েছে। এই কাজে যাঁরা এগিকে 
এসেছেন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্ত হলো শিশুদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাঞজ্মিক ও 
আনুস্ৃতিক বিকাশগতি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুশীলনের আয়োজন এবং 
তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিমূলক শিক্ষাবিধির প্রয়োগ ও প্রসার সফলতরর করার জন্ত 


(২০) এ. .& 0]ঠআাথ] [789607 0৫ 00000986102 7) 806৮৪--0, 628, 5 08৩ 141801৩. 6155 1120019 
91 899 002৮2: 26 1090. 0990200 0195: 0005৮ 00110 9819010930215৮5 0 ৫0,096 018 
9৪ 09106 95.6970060. 60 1101009 10:89 901,0018 20৮ চত০ 800. 61099 982 ০৫৫ 
012110160 800. 15006125%760105 10100 800. চি 598 0108, 1099 2৭ 2:997:7 9০১০০ 
21058209776 98 196507৮৪107 220 09591070126 21761] 6159 09101558500 75829 ০৫ 8009 
1980+5, 190, 1097:81]5 981000:660. 20078077 501809018 9: 80906075690 ০৮ 6129 
ডা, ০? 8189 2০ 10981. 95 1989, ৪০209 8,001900 ০1102670180. 0992. 80:01192 
1 1600 92006:89007 20075975 802)0018) 10086 ০৫ 12101) 915 190586৫ 120 00110 
৪0১0০] 00310310697. 

(২১) 0081205710087--9010082181, 














২৬ জনাজ ও শিশুশিক্ষা 


তাদের পিতামাতা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
প্রচলন । (২২) 

আজ দেশের পরিস্থিতিতে অসংখ্য শিশু-শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর! নিতাস্তই 
প্রয়োজন বলে মনে হয়। কিন্তু এই সকল শিশুপরিচর্য্যা ও শিক্ষা়তন খোলার 
উদ্দেস্ত এমন হওয়! উচিত নয় ষে কেবল চাকুরীজীবি জননীদ্রে এই সুযোগে 
অনেকটা! দায়িত্বভার লাঘব হবে। অনেক জননী শিশুর “ছুরস্তপনা' থেকে 
রক্ষা! পাওয়ার জন্য, কেউ বা আবার মধ্যাহুনিদ্রা অবাধে উপভোগ করবার অন্ত 
শিশুসস্তানকে নার্সারি স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। এই কেন্ত্রগুলিকে 
গচ্ছিত সম্পত্তির রক্ষণাগার করে তুললে চলবে না।__ এগুলি গড়ে উঠবে শিশু- 
সন্তানকেই কেন্দ্র করে-_তার্দের শারীরিক, মানসিক, আন্ুভূতিক,_ সামািক ও 
আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই লব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, 
কর্মীসংঘ এবং কা্যযক্রমবিধির সুচিন্তিত সমাবেশ যাতে হয়, তাই আমাদের 
সর্বৈব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ত হবে। মনে রাখতে হবে যে শিশুদের মৌলিক 
প্রয়োজনের তাগিদেই নার্সারী গ্কুলের প্রতিষ্ঠা, কেবলমাত্র পিতামাতার সুখ 
সুবিধার জন্য নম্ন। ইয়োৌোরোপ ও আমেবিকার শিক্ষাবিদ্গণ বলেন যে, ধনীদরিদ্র 
নিধ্বশেষে শিশুমাত্রেবই সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন 
আছে। কেননা, যে গৃহে শিশুব মঙ্গলবিধান বয়স্কদের সুবিধা ও খেয়ালের 
খাতিরে উপেক্ষিত হয়, সেখানে সন্তান সহজ স্থখাবেশ হতে বঞ্চিত হওয়ায় 
তাব সম্যক পুষ্ট ও বিকাশগতি ব্যাহত হয়। প্রায়ই এমন হতে দেখা গেছে যে, 
এসব গৃহের সন্তানগুলির মধ্যে আর্জীবন বঞ্চনাক্রিষ্ট আত্মস্ষপ্তির অভাব থেকে 
যায়। আবার যে গৃহে আদুরে ছেলের খেয়াল থুশিই সর্বের্বা হয়ে দঁড়ায়, 
ভবিষ্যৎ জীবনে সেই সব শিশুর মঙ্গল সম্ভব হয় না, কেননা সমবয়স্ক বা সমকক্ষ 
সকলের সঙ্গে মিলেমিশে সহজভাবে চলাফেরা! করতে তাদের কষ্ট হয়। শিশু- 
জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি আজ আমাদের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত নয়, 
অথচ সে সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার অভাব অনেকক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় 
কেন? এই প্রশ্নের সছুত্তরের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতির সুস্থ শ্রীবৃদ্ধি 


সার 
(২২) 7705 120635%1) 0022904] 0£ 05110 7)00086102)--1715060::9690 17 1060,9 1984 1 
02708--89, 708. 70713069 1১০৪৫, 1151970:9, 1150:59) 9, 7275. 
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নির্ভর করছে । আজ শিশু সন্তানের যথাযথ লালন-পালনের দায়িত্ব অক্ষম ও 
অসমর্থ গৃহস্থ একাকী বহন করতে পারছেন না) সস্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপযুক্ত 
ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা৷ কর! আধুনিক সামাজিক ও গাহস্কযজীবনের পরিস্থিতির 
দ্বরুণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সেইজন্য মনে হয় প্রাক-প্রাথমিক 
শিক্ষাকেন্দ্রগুলির বনুলভাবে প্রতিষ্ঠ। হলে এই সমন্তাগুলিব আধশিকভাবে সমাধান 
হবে। তবে এ সকল ব্যবস্থা এমনভাবে করা উচিত যাতে শিক্ষাকেন্ত্রগুলির 
আয়োজন ও শিক্ষাপ্রণালী শিশুর গৃহলন্ধ সুশিক্ষার পরিপোষক হতে পারে। 
গাহস্থ্যাশ্মের পরিবর্তে এই ধরণের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কর! ক্দাচ উচিত নয়। 

কিছুকাল ধরে বাংল। দেশের সহর ও শিল্পাঞ্চলে এইরূপ শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। নানাদিকে ছোট ছোট শিশু শিক্ষায়তন 
প্রতিষ্ঠিতও হচ্ছে। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব আছে 
দেখে ১৯৪৭ খুষ্টাব্বের ১৮ই আগষ্ট তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কলিকাতার . 
আলিপুর অঞ্চলস্থ “হেষ্টিংস হাউস"্এ একটি প্রাকৃ-প্রাথমিক শিশুশিক্ষ/ কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক কিন্বা৷ নার্সারী স্কুল কি ভাবে পরিচালনা কর! 
উচিত সে সম্বন্ধে শিক্ষিকাগণকে উপযুক্ত শিক্ষা “দওয়াই এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য 
উদ্দোন্ত । এই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন যে শিশু-শিক্ষায়তনটি আছে সেখানে ছুই 
থেকে পাঁচ বছবের ৬০ জন শিশুর পক্ষে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। যে শিশুর! 
এখানে আসে তাদের মধ্যে অনেকেরই গৃহেব ব্রিসীমানাতেও খেলাধূলা করবার মত 
স্থান একটুও নেই,_সন্কীর্ণ ইটবাধানে। গলি, অথবা একাস্ত অ' নর “বারান্দা 
আশ্রক্ন করেই এর! খেলাধূলা করে, এবং অনেকেই শিশ্ুজীবনের সহজ ও 
সুখময় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। জন্মদিনের বাৎসরিক আ'নন্দায়োজনের বালাই 
এদের নেই, নৃতন খেলনা পাওয়াও এদেব ভাগ্যে বড় একট। ঘটে ওঠে না, 
জামাকাপড় জুতো! এ-সব নিত্য নৃতন কিনে এদেব কেউ দেন না-_দ্িতেও হয়ত 
পারেন না। এরা যখন প্রথম শিক্ষাকেন্দ্রে আসে, অধিকাংশ ছেলেরই দেখ! যায় 
শারীরিক অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, পুষ্টিকর থাগ্যের অভাবে শৈশৈষ থেকেই স্বাস্থ্য 
হয়ে পড়েছে ক্ষীণ ও বিকল এবং প্রায়শই নানাবিধ অন্ুুখবিস্খ নিয়েই তার! 
উপস্থিত হয়। লক্ষ্য করে দেখ| গেছে যে, কোন .কান শিশুর জননী সন্তানের 
খাস্ত ও পুিবিধানের ব্যাপারে নিতাস্তই অজ্ঞ, অমনোযোগী,--এমন কি উদ্বাসীনও। 


২৮ অমাজ ও শিশুশিক্ষ। 


তবুও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, অধিকাংশ পিতামাতাই সম্তানদিগকে পরিফার 
পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং যথাসম্ভব ভাল ভাবে খাইয়ে পরিয়ে রাখতে সর্ববতোভাবেই 
সচেষ্ট। কিন্তু উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব, ঘোর লাংসারিক অসচ্ছলতা, আধিক 
অবস্থার অনিশ্চয়তা ও সন্কুচিত জীবনযাত্রার ফলে জীবনে একান্ত ভাবেই 
সামাজিক সম্প্রীতির বিকাশ ও স্ফুত্তি অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার দরুণ__ 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, পিতামাতা সন্তানদের আামান্ততম প্রয়োজন মেটাতেও 
অসমর্থ । টা 
“হেষ্টিংস হাউন্ এর এই শিশু-শিক্ষায়তনে শিশুজীবনের এই সকল সমন্তা 
সমাধানের যথাসম্ভব চেষ্ট] করা হয়। যাতে শিক্ষান্থুকুল পরিবেশের সঙ্গে 
তার্দের ক্রমশঃ সহজ পরিচয় হয় এমন আয়োজন ও ব্যবস্থা এখানে করা 
হয়েছে। সকাল ১০্টায় শিক্ষায়তনের দৈনিক কাজ আন্ত হয়, কিন্তু ৯ট 
থেকেই ছেলেমেয়ের সকলে আসতে স্থুরু করে। শিশুদের এই আগ্রহ ও 
উৎসাহে বাধা দেওয়া হয়- না, কেনন৷ প্রাকৃতিক শ্তামসমারোহের মধ্যে তাদের 
অবাধ খেলাধূলার সুযোগ যতই দেওয়া যায়, ততই মঙ্গলজনক। শিক্ষায়তনটির 
কার্য্যকারিতার পরিচয় দিতে গেলে, এখানে দৈনিক কার্ধ্যক্রমের কিছু মোটামুটি 
পরিচয় দেওয়।-প্রয়োজন | 

বেল 3 ১০-১১- ছেলেমেয়ের স্কুলে আসে, অবাধে খেলাধূলা করে এবং 
ঘণ্টার শেখে খেলার সমস্তংজিনিষপত্র আবার গুছিয়ে তুলে রেখে দেয়। এরই 
মধ্যে, এক সঙ্গে ৫ জন করে দল বেঁধে, পরিচর্য্যাকারিণীখাত্রীর (টি 5:86) 
কাছে যায়। 

বেল  ১১-১১।৩০-_সকলে সমবেত হয়ে একটি গান করে। সহজ ও 
সরল যে কোন ধর্ম্োপদেশাত্মক একটি গান গাওয়! হয়। তারপর, স্কুলের 
রোজ-নামচার প্রত্যেকের নাম ডেকে হাজিরির বিবরণ লেখা হয়। বাদবাকি 
সময়ে “ভিটামিন্‌ ট্যাব লেট বিতরণ, জলপান এবং প্রাতঃকৃত্যাদ্ি সমাপন হয়। 


দ্বল বেঁধে কাজকর্মের পদ্ধতি 


১১।৩০--১২।১৫ ৪২ থেকে ৩ বছর বয়সের শিশুর দল- দিন 
ভাল থাকলে) খোল! জায়গায় খেলন” বল, ঘড়ি, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি দৌড়বণপের 
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খেলার সরঞ্জাম নিয়ে নানারকম খেলা, আমোদ ইত্যাদির পর গান, বাজনা, ছড়া 
বলা এবং গল্প শোন।। 

৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুর দল- ছন্দ জ্ঞানের জন্য নাচগানের 
আসর, গল্প শোনা ও গল্প বলা, ছবি আকা, মাটির জিনিষ তৈরী করা এবং 
&ঁ ধরণের নৈপুণ্যবিকাশাত্মক অপরাপর কার্যাবলী । 

৪ থেকে ৫ বছরের শিশুর দল- লেখাপড়া ও গণনা শিক্ষার জন্য 
নানারকম স্যনাত্মক কাজ; খেলাঁব মধ্য দিয়েই বর্ণাক্ষর পরিচয় ও গণন! 
শিক্ষা; ছবি আকার ছলে লিখতে শেখা । গল্প বলা ও শোনা! ও তগ্বারা ভানা 
শিক্ষ। । 

১২।১৫--১২।৩০ মধ্যাহ্ন ভোঁজনের আয়োজন ; এই সময়ে ছেলেমেবেহা 
সকলে হাতমুখ ধুয়ে নেয় ও শৌচাগারে যার । 

১২।৩০--১ ৪ মধ্যাহ্ন ভোজন । 

১২৩০৪ ২ থেকে ৪ বছর বয়মের শিশুরা সকলে ঘুমায় । এই 
সময়ে পালা কবে একজন শিক্ষিকা শিশুদেব কাছে থাকেন । অন্ত শিক্ষিকাগণ 
আধ-ঘণ্ট। করে বশ্রাম গ্রহণ করেন। 

২--২।৩০ 2 বড় ছেলেমেয়েবা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঘব, দ্বার পরিষ্চার 
করে। কিছুক্ষণ বিশ্রামে পর মাটিব জিনিষ রঙ করে; খুব সোজা বোনাব 
কাজ, ছবি-আকা» নাট্যচ্চা ও নাচগান ইত্যাদির মাধ্যমে স্ল্মার চিত্তবৃত্তিব 
উন্মেষ ও সক্রিয় স্ফূ্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। 

২।৩০--৩ ৪ বাড়ী যাওয়ার পালা । 

শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রের কার্যক্রমের সময়-তালিকা সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে 
মনে রাখা! প্রস্নোজন। কথাটি এই যে, সময়ের নিয়ম সম্বন্ধে কড়াকড়ি বাধন 
থাকা উচিত নয় এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কেও অবস্থানুষায়ী পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার 
সুযোগ-সুবিধ। শিক্ষিকার্দিগকে গ্রহণ করতেই হবে। কার্যাত্রমের সময়-তালিকাটি 
কর! হয়েছে শিশুদের শিক্ষার্দীক্ষার সুবিধার জন্যই, কিন্তু এহ সমক্প-তাঁলিকাঁটির 
কাধ্যব্রমের অমোঘ শাসনের জন্যই স্কুল প্রতিক করা হয়েছে__এমনতর ধারণা 
ভুল। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, যেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছে সেদিন দলবেঁধে 
কাজ করার সমক্নটি একটু কমিয়ে বিরাম-বিশ্রামের অবকাশ ছেলেমেয়েদের বেশী 


৩ 
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দিতে হবে ; কার্যগতিকে আবার, কোন কোনও দিন অপরাপর কার্য্যব্রমিক 
শিক্ষাব্যবস্থার চেয়েও খেলাধূলার মাধ্যমে স্বজনাত্মক কাজের উপরই ঝোকটা 
বেশী দিতে হযর়। শিক্ষাগ্রহণের যে দায়িত্ব শিশুর উপর দেওয়া হয়েছে সেট! 
যাতে সাধ্যমত সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে ওর গ্রহণ ও পালন করতে শেখে, 
এইই হল শিশু-শিক্ষাকেন্রের মুল উদ্দেশ্ত-_একথাটি অদ্াাসর্বদাই মনে রাখা 
উচিত। 

পুর্বে উল্লিখিত "প্রজেকট্‌ মেথঙ” (€2£016০$ 1496০ ) বা সমন্তামুলক 
পরিকল্পনান্যায়ী স্থকুমারমতি শিশুগণের শিক্ষাবিধান সহজ নয়। ২ থেকে 
৪ বংসর বয়সের শিশুদের পক্ষে প্র প্রণালীটি বিশেষ অপ্রযোজ্য বলেই বোধ হয়। 
লক্ষ্য কবে দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র স্ু-অভ্যাস গঠনের দ্বারা কিংবা গানবাজনা 
ও গল্পের মাধ্যমে শিশুসকলের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। “কিগারগার্টেন 
স্বুলের এই-ই ছিল প্রধান অস্থৃবিধা। সেখানে শিগুকে অনেক বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
দেওয়! হতো ঠিকই, কিন্ত তার খেয়ালখুশি, তার মনোগত অভিপ্রায়, তার স্বত-সফুর্ত 
আগ্রহকে ঘিরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ বিকাশের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই করা 
হতো! না--অথচ, শিশুগণের জ্ঞান সঞ্চয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের স্বাভাবিক 
আগ্রহ ও ক্ষতি বর্জন করাব বিধি সমীচীনও নয়, সম্ভবও নয়। এই কারণে 
শিশুচিত্তে যে একটা ছন্দের স্ষ্টি হয় শিক্ষাবিদগণ ত! লক্ষ্য করে শৃশব্যস্ত ও শঙ্কিত 
হুলেন এবং কিভাবে শিগুকে তার জীবনের সহজ অভিজ্ঞতার সুত্রেই শিক্ষাদান 
করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে উদ্যোগী হলেন । ফলে, 4০061516য 1166৮০--- 
অর্থাৎ, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদান, এই ব্যবস্থা পরীক্ষানহবলক ভাবে কোন কোন 
শিক্ষায়তনে সুরু কর! হলো। ্কত্তিদায়ক পরিবেশে শিশুমন সহজেই স্বরুত 
কার্যক্রমের মাধ্যমে প্টিলাভ করে এবং এইজন্যই , শিশুশিক্ষাকেন্্র ব্যবস্থা কর! 
গেছে যাতে প্রত্যহ, অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময়ের জণ্ঠও, নানাবিধ খেলনার সরগ্রাম 
নিয়ে অবাধে স্বেচ্ছামত শিশুর! ব্যাপূত থাকতে পারে। এই সময়ে তারা 
প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনমত খেলার আয়োজন করে; এবং খেলতে খেলতে 
যখন কোন কঠিন সমন্তার উদ্ভব হয় তখন শিশুরাই সকলে মিলে তার 
সমাধানের চেষ্টা করে। শিক্ষিকাও এই বিষয়ে ওদের সাহায্যে তৎপর 
থাকেন। এই ভাবে, আত্মভোলা খেয়ালখুশিমত খেলাধূলার গুণে শিশুশিক্ষা 
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রীতিমত কল্যাণপ্রদদ হয় এবং এইভাবে ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের সুমঙ্গল সুচন! 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

এই শিক্ষায়তনের প্রধান লক্ষ্য, যাতে শিশুরা লহ আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীন 
আত্ম-অভিব্যক্তির অনুপ্রেরণায় প্রাণবন্ত হতে পারে। প্রত্যহ সকালে, ৯-৩০ এর 
মধ্যে, তাদের জন্য নানারকম খেলার সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা হয়- যেমন, ঠেলে নেওয়া 
কি টেনে-তোলার উদ্ভম যাতে লাগে সেই রকম সব খেলনা, চাকা দেওয়া কাঠের 
বাক্স, বল (০৪11), বাইসিকেল, “ন্কুটার” (৪০০০%৪:), বালতি, মাটি, বালি, 
ইট, নানাধরণের কাঠের টুকরো, দড়ি, হাতুড়ি, পেরেক, পুতুল, পুতুলের 
জামাকাপড় (যা খুলে আবার পরানো যায় ১, বিছানা, তোবক, বালিশ ইত্যাদি ; 
রান্নার বাসনপত্র, ঝাঁটা, চায়ের সরঞ্জাম, বাগানের সাধারণ যন্ত্রপাতি, খড়ি, রং 
কাগজ, রঙ্গিন কাগজ, গুণন্চ, সুতা ইত্যাদি; নানা আকারের বুরুশ, ঝাড়ন, 
কাচি; আভনয়ের জন্য সাজবার কাপড়, গহনা ইত্যাদি । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! 
লাভের জন্য খুব বেশী দামের খেলন! ব! খেলার সরঞ্জাম কোন কিছু দেওয়া হয় না? 
তবে নানারকম প্রয়োজনোপযোগী সুলভ, সাধারণ জিনিষই জুগিয়ে দেওয়া হয়। 
যাতে ত্জনাত্মক কার্যযা্দি দ্বার শিশুগণের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি যথাযথরূপে 
সমসামরিকভাবে বিকশিত হতে পারে, আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে প্রচলিত কার্য্য- 
ক্রমের তাই মুল উদ্দেশ্ঠ । কারণ, শিশুদের সুকুমার চিত্তবৃত্িগুলি পৃথকভাবে, 
এক একটি করে বিকশিত করে তোলার প্রচেষ্ট। অস্বাভাবিক । 

ছেলেমেয়ের ভর্তি হলেই তাদের বলাঁ- হয়, “এই খেলন! 'নয়ে যেমন খুশি 
খেল! কর |” কিন্তু লক্ষ্য করে দেখা! গেছে যে, এইরকম ক্ষাধীনতা ও সুযোগ 
নিতান্তই অপ্রত্যাশিত বলে শিশুগণ রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ে। প্রায় সকলেই 
আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, খেলনাগুলি. নিয়ে ধাঁটাঘাটি করতেও ভয় পায়। অনেকে 
আবার অবাধ স্বাধীনতার মর্ধ্যাদ। সম্পর্কে নির্তাত্ত অজ্ঞ বলেই চুরি করতে সুরু 
করে। পুতি, পেক্ষিল, কাচি, প্রভৃতি প্রায়ই মাঝে মাঝে অন্তহিত হয়েছে 
দেখ! যাঁয়। ক্রমশঃ কিন্তু ওদের এই অভ্যাস চলে যায় এবং স্বাধীন ও অবাধ 
খেলাধুলায় তার! আত্মমরধ্যাদ্াসম্পন্ন হয়। কয়েকজনের চুরির বদ্‌ অভ্যাস 
সহজে যায় না। তাদের প্রত্যেককে .সন্গেহে শাসন করা হয় এবং কি বি 
চুরি করে, তারও খোঁজ নেওয়া হয়। যেমন, ৪ বছরের উমাকে প্রায়ই দেখা 
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যেত ক্কুল থেকে চক্‌, খড়ি, অন্তের চুলের ক্লিপ বা ছবি উঠিয়ে নিতে । এতে 
লমস্তা দেখ! দ্বিল, বিশেষ করে এইজন্য যে, উমা্দের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল, মা 
বোনেরাও মুশিক্ষিতা, তবুও কেন এই বদ অভ্যাস? খোঁজ করে জানা গেল 
যে, রমা ও উমা_ গ্যেঠৃতুতো-খুড়তুতে। বোন-_ ছুগ্ধনেই আমাদের স্কুলে আলে । 
রমার পিত। সঙ্গতিপন্ন ডাক্তার ; উমার পিতা সামান্ত শিক্ষক। একানবর্তী 
পরিবারে একসঙ্গে তার! বড় হচ্ছে কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে। রম! নানারকম 
সৌথীন জিনিষ পায় এবং বথেচ্ছভাবে নষ্টও করে ; উম! সেরকম ভাবে কিছুই 
পায় না, ফলে-__চুরি করে অতৃপ্ত বাসন চরিতার্থ করে। উমার মাকে ডেকে 
পাঠান হলো এবং নিভৃতে তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো! যে, 
এই রকমে জিনিষ নেওয়ার ফলে কি ছুঃখের পরিণাম ঘটতে পারে। কিন্ত 
উপায় কি? উমার মা তো৷ একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে পুথক করে নিজের 
সংসার পাততে পারেন না! আর, উমাকে চুলের “ক্লিপ বা রড়ীন ফিতেও 
তে৷ প্রত্যহ কিনে দেওয়া সম্ভব নয়! তখন উমার মাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে 
দেওয়া হলে! যে, রভীন ফিতে ব! চুলের ক্লিপের চেয়েও চিত্তাকর্ষক জিনিষ 
তিনি বাড়ীতে বসেই তৈরী করে উমার তৃপ্তরিসাধন করতে পারেন। প্রথমতঃ, 
উমাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আদর যত্ব তাকে করতে হবে; তাকে কাছে 
নিয়ে পুরানো কাপড়চোপড় দিয়ে পুতুল, পুতুলের কাথা, তোষক, বালিশ 
তৈরী করে পুতুলখেলার যাবতীয় উপকরণ জোগাড় করে দিতে হবে। 
উমার মা বল্লেন, “দিদি, ঘর-করণ। করব, না মেয়ের জন্তে পুতুল সেলাই করব ? 
উত্তরে তাকে বল! হলো, “বেশ তো, উমাকে রাম্নীঘরেই না হয় খেলার সরঞ্জাম 
জুগিয়ে দিন ; আপনার সঙ্গে বসে ছোট বটিতে তরিতরকারি কাটুক, রুটি বেলুক, 
কড়াইয়ে তেল দিক, সে-ও তো বেশ মজার খেলা । তারপর, বেড়াতে যাওয়ার 
সময়, কি স্কুলে আসার সময়, বেশ করে চুল আচড়ে, টিপ পরিয়ে, ফত্ব করে 
পাঠিয়ে দেবেন।” এর পর থেকেই দেখা গেল, উমার চেহারায় বেশ যত্বের 
আভাস এবং স্কুলেঞ্জ তাকে বেশ করে নজর দেওয়ার ফলে ওর বদ অভ্যানও 
ছেড়ে গেল 1; আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি এই যে, সহজ উপায়ে, 
বচ্ছনদ পরিবেশে, শিশুদের অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে, স্নেহের দ্বারা 
'শিশুচিত্তকে জয় করে শিশুর সু-অভ্যাস, প্রতিকূলতা সত্বেও, গড়ে তোলা! যায়। 
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আর একদিন, লাড়ে-তিন বছরের মিষ্টুবাবুর দেখা! গেল, বাড়ী যাওয়ার লময় 
ভূড়িটি অস্বাভাবিক ভাবে শ্ফীত। প্ভুঁড়িতে কি ভরেছিস্‌ রে, মিষ্ট, 7 
জিজ্ঞাসা করায়, সে বললো-__“্বল্৮। এবং নিতাস্ত অনিচ্ছাঁসত্বেও বলটি বের 
করে সে বথাস্থানে সাজিয়ে রেখে দিল। এই ছেলেটি নিতান্ত গরীব ও অশিক্ষিত 
ঘরের সস্তান। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওর বুদ্ধিমত্ত। সাধারণ স্তরের 
চেয়ে অনেক উচ্চতর। মিণ্টও আজ ছুই বসর আমাদের কাছে আছে। 
সন্নেহ লালন-পালনের গুণে তার শরীর ও মনে নানাভাবে উৎফুল্প বিকাশ দেখে 
আমরা বিস্মিত হয়েছি । 

দেখ! গেছে, খেলাধূলার অবাধ স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হওয়া ছোট ছেলেমেয়েদের 
পক্ষে প্রথমে খুব সহজ হয় না। অনেকের আড়ষ্ট ভাব কাটে না, ভয়ও থাকে 
সর্বদ্াা,-“কি জানি, কি করতে কি করে বনবো, তখন কী হবে? তারপর 
আবার যখন তার! সহজ ভাবে খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়ে, তখন অনর্থক জিনিষপত্র' 
তছনছ্‌ করা, ইচ্ছা করে জিনিষ নষ্ট করার প্রবৃত্তিও ধরা পড়ে । অনিল নামে 
একটি ছেলে, সাড়ে-তিন বছর বরসে ক্কুলে ভর্তি হয়। সঙ্গতিপন্ন ঘরের ছেলে 
সে, কিন্ত সারাদিন অশিক্ষিত ভৃত্যবর্গের সঙ্গেই দিন কাটে তার। ন্কুলে এসেই 
সে এমন দৌরাত্ম্যপণ। সুরু করে দিল যে তাঁকে সামলানে! দায় । ওকে তখন 
দেওয়া! হলো-_“ভাঙ্গাচুরোর খেলা” । কাঠের বাকৃস কেটে কাঠের টুকরো 
জোগাড় করা, বাসি পাঁউরুটি কেটে গুঁড়ো কবে বাগানের পাখগুলোকে খেতে 
দেওয়া, বাগান কোপানো, হাতুড়ি পিটিয়ে বেঁকাপেরেক সোজা করে কাঠে সেই 
পেরেক মারা, ফুটবল খেলা, গাড়ী টানা, বাগানের শুকৃনে। পানা কুড়িয়ে ময়লা" 
ফেলা ঠেল! গাড়ী (দ71)০০1-%0০ক ) করে সেগুলে। এক জায়গায় জম! করা, 
ইত্যাদি নানাবিধ হলো তার কাজ । ক্রমশঃ দেখি সে ভন্তান্ত শিশুদের সঙ্গে খেলার 
সুযোগে কাঠিকুটো৷ দিয়ে বেশ বড় একটি পুতুলের বাড়ী তৈরী করেছে। বাগানের 
কাজেও তার খুব উৎসাহ, চমৎকার একটি ফুলের কেয়ারি বেশ তৎপরতা এবং 
নিপুণতার সঙ্গেই তৈরী করেছিল । অনিল সম্পর্কে ছেলেমেয়ের প্রথমে বলতে 
যে, ওর মত হু ছেলে আর হয় না। এই নিদে কৌতুক্জনক একটি ঘটনাও 
একদিন ঘটে, যে দিন সাড়েচার বছরের প্বাবুয়া* তার মাকে জিজ্ঞাসা করে 
বসলো-_“মা, পাপী কাঁকে বলে ?” বাবুয়ার মা বল্লেন, “খুব ছঈ্‌ লোককে পাপী 
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গছ শি". কারাগাঁধ বাধ্য ধলে উঠলো,--ওঃ1 তাহ'লে আমাদের মধ্যে পালী 
হলো ত অনিল 1” অনিলের বয়স এখন সাড়েপাচ বৎসর । লেখাপড়ায় য্ষিও সে 
এখনও অন্তদের তুলনায় পিছিয়েই আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি গুণতে এবং মৌখিক 
ধঘোগ-বিয়োগ করতে ওর সমকক্ষ নেই। এখন সার! নার্সারি স্কুলটির মধ্যে 
অনিল আমাদের বেশ একটি বাধ্য, চটু্‌পটে এবং স্নেহপ্রবণ শিগু । 

ছেলেমেয়েরা নিজেরাই পছন্দমত খেলনা বেছে নেয়। কিন্তু প্ী সঙ্গে অনেকেই 
হয়তো একটা পুতুলও তাড়াতাড়ি সরিয়ে তার ওপরই চেপে বসে পড়ে । উদ্দেশ্য, 
যদি এক খেলা ভাল না লাগে, তখন পুতুল খেল! চালানো! যাবে । এই 
অভ্যাসটাও ক্রমশঃ কেটে যায়, যখন তার বুঝতে শেখে যে, যখন যা ইচ্ছা! খেলনা 
নিয়ে খেলার অবাধ অধিকার তাদেব আছে, খেলনা লুকানোব প্রয়োজনই কিছু 
নেই। গড়ে তোলার খেলায় ছেলেরা প্রথম থেকেই আগ্রহণীল। হাতুড়ি পেটানোর 
খেলাই বেশীর ভাগ ছেলেকে আকৃষ্ট কবে। সেব কয়েক পেবেক হাতুড়ি দিয়ে 
ঠোকাঠুকির পর খন ওদের হাতুড়ি-পেটানোর ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, তখন শিক্ষযিত্রী 
ধীরে ধীরে এ সব সরঞ্জাম দিয়ে কার্ষ্যোপযুক্ত জিনিষ তৈবীব শিক্ষা! দেন। একবার 
এদিকে মন বসে গেলে ওবা উঠে পড়ে লেগে ষায় এবং একাস্ত অভিনিবেশ 
সহকারে কর্মনিরত থাকে। পুতুলের খাট, ছোট ছোট চেয়ার টেবিল, ইত্যাদি 
তৈরী করে পুতুলের বাড়ী সাজানো হয় এবং বসব খানেক আগে যারা হাতুড়ি 
কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় জানতো! না, যার! অবদমিত প্রবৃত্তিমূলে ঈর্ষা, ক্রোধ 
ও দুঃখের বশবর্তী হয়ে জিনিষপত্র ভেঙ্গে তছনছ. করে ফেলতো-_তাঁরাই এখন 
নিজেদের চেষ্টা ও কুদ্ধিবলে যে সব জিনিষ তৈরী করে সেগুলো সর্বত্রই প্রশংসার 
যোগ্য। 

আঁকার কাজেও এই রকমই কর্্মতৎপরত। দেখা যায়। প্রথমতঃ কত যে 
রং এলোমেলো ভাবে নষ্ট হয় তার ইয়ত্ব। করা যায় না) তখন সত্যিকার ছবি 
কিন্তু একটিও অাকা হয় না। ক্রমে রঙের বাহাব্রে শিশুচিত্ত সহজেই হর্যোৎফুল্ল 
হয়ে ওঠে, অনাবিল আনন্দের অনুভূতি ওদের অভিভূত করে ফেলে, আত্মহারা 
হয়ে ওরা অনবরত কাগজে রঙের অশচড় কেটে চলে। তারপর, ধীরে ধীত্ে 
শিক্ষিকা তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন ফুলবাগানের রঙের ছটায়, নীল 
আকাশের নীলিমায় ও চোখভুড়োনো শ্তামশোভাময় প্রকৃতির দিকে। ক্রমে 


পরিবর্তনদীয়া ধনাজে দিও পিক্ষার প্রগতি খা 


শিশুমনেও শির্পীন্ুলভ হগনলীগতার গভীর আবেগ উদ্লেবিত হয় এবং আর্থি- 
অভিব্যক্তির এই পথে সানন্দে ওর! অগ্রসর হয়। প্রায়শঃএকটি প্রশ্ন আমাদের 
মনে জাগে £ আমাদের ছেলেমেয়ের! সাধারণতঃ ছবি একে আত্মপ্রকাশ করতে 
পারে না কেন? তার উত্তর এই যে, তাদের গৃহ-পরিবেশে সুন্দর, র্ীন 
ছবির একান্তই অভাব; তাছাড়া, হরেকরকম রং নিয়ে মনপ্রাণ ভরে খেলা 
করার স্থযোগই বা তারা পায় কোথায়? লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, শিশু 
খুব সহজেই রং তুলি নিয়ে বসে যায় এবং কাগজে আণচড় কাটতেও তার দ্বিধা 
ব! বিলম্ব হয় না। ছবি আকা মানুষের একটি আদিম প্প্রবৃত্তি। সভ্যতার 
প্রথমাবস্থায় মানুষ ছবি একেই নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করেছে। ল্থখো 
ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল (00271916য. 7:0098৪ ) 7 কিন্তু খুব সহজেই শিশুর! 
ছবি এঁকে নিজের মনের ইচ্ছা জানাতে পারে । শিক্ষিকাও এই স্থযোগে, 
বাক্যের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে চিত্রের সাহায্যেই আরও সহজ ও চিত্তাকর্ষক 
ভাবে শিক্ষা দ্রিতে পারেন। স্ুব্রত-_৪ বছরের একটি ছেলে, তার তোৎলামির 
দোষ আছে। তাই সে অনেক সময়, গল্প বলার ইচ্ছ৷ থাকলেও বলতে চায় 
না, অথচ ছেলেট খুবই বুদ্ধিমান। নার্সারিতে বেশীর ভাগ গল্পই(ছবির সাহাযো 
বলা)হয়। অন্ত শিশুর! যখন সেই গল্প ভাষায় পুনরাবৃত্তি করতো, সুব্রত 
ব্াকবোর্ডে সঙ্গে সঙ্গে ছবি এ'কে গল্পটি বুঝিয়ে দিত) ওর দেখাদেখি, 
অনেকেই এই নূতন খেলায় সাগ্রহে যোগদান কবে এবং নিজেদের গ্নেটে, 
খাতায়, আমাদের আশাতিরিক্ত সাফল্যের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের নপুণ বিকাশের 
পরিচয় দেয়। এইভাবে, চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শিশুচিত্ত লহজেই আত্ম-অভিব্যক্তির 
সহজ পথ খুজে পায়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্থাপিত এই নার্সারি স্কুলটি ৩ বৎসরেবও বেশী 
কার্য্যরত রয়েছে । খুব ছোট বয়সে যেসব শিশু এখানে এসেছিল এখন তাদের 
বয়স ৫ বছর হয়ে গেছে । শীপ্রই ওরা এই শিশুসদন ছেড়ে অন্য বিচ্যালয়ে ধাবে। 
এদের বিষয় ছুটি কথা বিশেষভাবে মনে হয়। প্রথমতঃ, এত যে যত্ব করে এদের 
সবাইকে পাচ বছরেরটি করলাম, এখন ক্চান্‌ গতানুগতিক শিক্ষাপ্রণালীর 
ধাতাকলে এদের স্ুুকুমার-চিত্তবৃত্তিগুলি পিষ্ট হবে? এ ভয়াবহ পরিণাম থেকে 
এদের রক্ষা করার কি কোন উপায় নেই? দ্বিতীয় কথ! যেটি মনে পড়ে, তা এই-- 


৩৬ সদাজ ও শিশুশিক্ষা 


যখন প্রথম এই নার্সারি ক্কুলটির কাজ আরম্ভ করি, প্রায়ই মনে হতো 
“সব আশা! প্রচেষ্টা বুঝি পণ্ড হয়ে যায়, কেননা! এই সব ছুরস্ত ছেলেমেয়েরা 
সবাই এক একটি মুর্তিমতী' ,সমত্যা-_এদের দিয়ে কোন-কিছু গড়ে 
ভোল! একেবারে অসম্ভব !” এজন্য, মাঝে মাঝে অশাস্তিতে আমার্দের মন 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো, ভাবতাম-_“হাঁয়রে, আমাদের শিশুরবাজ্যে শ্বর্গপ্রতিষ্ঠার 
আশা ও কল্পনা বুঝি বা আকাশকুস্থমই থেকে গেল!” আজ কিন্তু এইসব কথ! 
মনে লে, নিজেদের ধের্য্য ও বিশ্বাসহার! আকিঞ্চনতার কথা ভেবে লজ্জা হয়। 
প্রথম প্রথম, বাস্তবিকই যেন গোলকর্ধাধায় পড়ে দ্বিশাহাঁরার মত লাগতো, 
কিন্তু অনতিবিলম্বেই শাস্তি, শৃঙ্খলা ও সজীব কর্্মতংপরতার ক্ল্যাণম্পর্শে 
আমাদের উদেশ্ঠসিদ্ধির পথ সমুজ্ছল হয়ে উঠেছে, এই আমাদের নিজন্ব অভিজ্ঞত। | 
অবশ্য, আমাদের সব সমন্তার সমাধান আমাদের নিজেদেরই কবে নিতে হয়েছে। 
আমাদের বহুমুখী জটিল সমন্তাগুলি সম্পর্কে আমর! প্রত্যেকেই মন খুলে 
পবস্পবের সঙ্গে অনবরত আলোচন। ও পরামর্শ কবেছি, নানারকম পরীক্ষা 
করেছি--ভুলও করেছি, ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের মাতাপিতার 
সক্ষে বছ আলাপ ও আলোচন] কবেছি, যাতে সত্যের ও কল্যাণেব পথে অগ্রসর 
হতে পাবি। এই ভাবে ধীরে ধীবে আমাদের কর্ণধার! নিয়মশ্ঙ্খলায় আবদ্ধ 
হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কয়জনে মিলে এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব 
গ্রহণ কবেছিলাম, তাব সাফল্য সুচিত হয়েছে অদুব ভবিষ্যতে। আজ 
আমাদের এখানে “অবাধ খেলাধুলায় চিত্তক্ষুত্তি”্র সময় যে-দৃশ্ত চোখে গড়ে, তা 
নিতান্তই মনোরম এবং আশাপ্রদ। এতেই আমাদের গৌরব ও সান্তুন] | 

খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুচিত্তের প্রকুষ্ট বিকাশ-সম্ভাবনা কিভাবে ও 
কতদুন হতে পাবে তা! বিচার করতে গেলে, আমাদের অভিজ্ঞতা আরও বুস্ঘ্ধ- 
ভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত। সেইজন্য শিশুরা সচরাচর যে সকল খেলা ভালবাসে 
তারই একটা মোটামুটি বিবরণ নীচে দেওয়! গেল। 

পেশী-সঞ্চালক খেলা--প্রথম একদল মই-এ চড়েছে, কেউ সিঁড়ি 
থেকে লাফাচ্ছে, কেউবা! পল্লাইড.*এ (81109 ) গ! ভাসিয়ে দিচ্ছে__সব খেলাতেই 
একটা শারীরিক স্জীবতা, প্রাণচঞ্চল উদ্দমত। লক্ষ্যণীয়। ছোট শিশুদের "পক্ষে 
এই ধরণের খেলাই শ্বাভাবিক__কেননা, তখন তাদের অশ্পপ্রত্যঙ্গগুলির স্বেচ্ছাধীন 


পরিবর্তনশীল সমাজে শিশুশিক্ষার প্রগতি ৩৭ 


চালনার উপায় আয়ত্ত করার প্রয়োজনবোধ জাগ্রত এবং তাই তারা নানারকম 
আনন্দদায়ক কর্মোগ্ভমের মধ্যে নিজেদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে 
শিখছে নানা উপায়ে। এই সব খেলার জন্য বনুমূল্য সরঞ্জামের কোনও 
প্রয়োজন নেই। দোলনা, কাঠের তক্তা, বাকৃস, পিপে, গাছের গুঁড়ি, গাছপালা 
এই বই ছেলেদের পক্ষে যথেষ্ট । এই সব নিয়েই অবাধে খেলাধুলার সুযোগ 
দিলে শিশুগণ মনের আনন্দে অফুরন্ত ক্রীড়াসম্তারের অনবগ্ভ আয়োজন অনায়াসে 
শিজেরাই করে নেয়। 

পরীক্ষা-্যুলক খেলা অনেক ছেলেমেয়ে হাতের কাছে, আশেপাশে 
যা পায় তাই নিয়েই খাঁটাখাটি করতে ভালবাসে । জল, বালি, কাদ। ও মাটি এই 
সবের সম্পর্কে ওদের আগ্রহ অফুরস্ত। এই সব সরঞ্জাম দিয়ে কি করতে হবে, 
ছেলেমেয়েদের সে সম্পর্কে উপদেশের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ছোট বালতি, 
কোদাল, ছাঁকৃনি, বিভিন্ন আকারের খালি শিশি-বোতল, রবারের নল, সোলা 
(০০028), বিন্ুক, জলে-ভাসা সেলুলয়েডের ( 981151010 ) হীস, ব্যাঙ এই সব, 
কখনও বা একটুকরো কাগজ বা! সাবান, পুতুলের কাপড়, কখনও বা! ছোটি এক 
বাটি তেল-_এই সব জুগিয়ে দিলেই তারা রীতিমত অন্ুণীলন নুরু করে দেয় 
এসব প্রাকৃতিক উপকরণগুলির স্বরূপ ও ব্যবহার জানবার জন্ত, এবং এই 
ভাবে সচেষ্ট অন্ুণীলনের মধ্যেই ওরা অপুর্ব আনন্দ লাভ করে এবং প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতামুলক বাস্তব জ্ঞানশিক্ষার প্রভাব ওদের মনে সঞ্চারিত হৃষ 

তহজন-্মুলক খেলা- তৃতীয় + স্তরের খেলাকে বলা যেতে রে, “হ্জন- 
মুলক”। এই ধরণের খেলার জন্তে শিশুরা চায় এমন সব উপকরণ ষ! দিয়ে 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের। নানাবিধ বাস্তব দ্রব্য প্রস্তুত করে। যেমন, “রেলগাড়ী* 
“বাড়ি বাড়ি” “ট্রাম গাড়ী” এমন কি প্চাষবাস”এর খেলাও খুব সাধারণ 
তৈজস-পত্র দিয়েই ওদের অপার আনন্দদান করে। 

আর একটি শ্রেণী দেখা যায়, যারা হিজিবিজি আঁকতে, আঠ। দিয়ে কাগজ 
সাটতে, পছন্দমত ছবি বা কাগজ কেটেকুটে ব্যবহার করতে খুবই ভালবাসে । 
দেখা গেছে যে, ধের্যসহকারে যদি ওদের এ কাজে অবাধে সুযোগ দেওয়। 
যায় তাহ'লে ওদের জিনিষপত্র তছনছ, বা অন্তভাবে নষ্ট করার প্রবৃত্তি 
ক্রমশঃই কমে আসে । এই খেলার সরঞ্রাম জোগানে। খুব শক্ত নয়-_ নানা, 
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রঙের কাগজ, খড়ি, রং আর তুলি, বুরুশ, কীঁচি এই সব চাই। খুব বেশী 
গরিমাণেও এসব লরবরাহ করার প্রয়োজন হয় না, কারণ এ সব ক'টি জিনিষ 
এক সঙ্গেই সকলে বাবহার করে না। 

হাত-পা আর আহ্কুল খেলিয়ে ঘরোয়া গোছের খেল! থেলতে ভালবাসে অনেক 
ছেলেমেয়ে। এই ছেলেমেয়েগুলি সচরাচর একটু শান্ত স্বভাবের । তার! ম্বচ্ছন্মমনে 
ও ধীরগতিতে নিজেদের কাজে মেতে থাকে । সাধারণতঃ পুতি, সুতো, বিনুক, 
মুড়ি, তেঁতুল বীচি এবং ফলের শুকনে। বীজ প্রভৃতি নিয়ে এর! খেল! করে। 
এই সব দিনে প্রথমে ওর|। নানারকমের ছোট ছোট জিনিষ তৈরী করে; তারপর 
সেইগুলি দিয়ে সাজাবার জন্য অন্ঠান্ত জিনিষ তৈরীর কাজে লেগে যায়। এই 
সব খেলার দরুণ, হাতের কাজে ওর! খুব দক্ষতা লাভ করে। 

করনা-জুলক খেলা।_অন্থকরণশ্রিয্রতা শিশুন্বভাবে অপরিহার্য । এই 
প্রকৃতির বশেই ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয় আমোদ হলো “বড় হওয়ার” খেলা । 
শিশু কি না! হতে চায়? শিশুকে ত্রমীগত অভিভাবকগণ তার দৈহিক ও মানসিক 
অসম্পূর্ণতা৷ ও হূর্বলতার কথা গুনিয়েতাকে তার আবেষ্টনীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে 
চেষ্টাকরেন। শিশু অসহাঁয় বটে, কিন্তু অসম্পূর্ণ নয় ; সর্বদাই তার মনে সম্ভব- 
অসম্ভব নানা কল্পনা ভীড় করে আসে এবং শিশু সেগুলিকে বাস্তবরূপ দিতে 
চাক্স কিন্তু ক্রমাগতই বাধ! পেয়ে তার চিত্ত ও মন প্রতিক্রিরামূলক ব্যর্থতায় বিষাক্ত 
হয়েওঠে। তাই সে তখন বাধাপ্রদ্বানকারী পূর্ণবয়স্কদের সঙ্গে সমকক্ষতা দাবী 
করে এবং যথাসম্ভব নিজন্ব বুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রয়োগে “বড়দের সমান” হওয়ার 
প্রচেষ্টা করে। কখনও সে পমাষ্টার-মশাই” সেজে যে কর্তৃত্ব ও শাসনের অভিজ্ঞতা 
সে মাষ্টারের কাছে পেয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতাস্থত্রে, তারই ক্ষীণ প্রতিবাদ জানায় ; 
কখনও বা তার মনে ধারণা হয় যে সে ছোট বলেই তার উপর অযথা অবিচার ও 
অত্যাচার যা চেলেছে তার প্রতিশোধ সে ভবিষ্যতে নেবেই নেবে । কখনও সে 
নিজেকে মন্ত বড় বীর পুরুষ বলে প্রকাশ করতে চায় ; কখনও বা নৌকার মাঝি, 
কখনও বা! ডাকপিয়ন, ট্রাম কণ্াঁকৃটার, পুলিশ, সিপাহী, মোটর গাড়ীর ড্রাইভার, 
ইঞ্জিন চালক ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় ন]। মন দিয়ে শুনলে ছেলেমেয়েদের 
খেলার মধ্যে তাদের মায়েদের গলার স্ুরটি পথ্যস্ত ধরা যায়। মা'কে ঘিরেই 
বড় হওয়ার সামর্ঘয-সার্থকতা-ভরা রভীন ভবিষ্যতই শিশুমনের প্রথম স্বপ্ন। 
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রবীন্দ্রনাথের পশিশ্ত” ও “শিশু ভোলানাথ* শিশুমনেরই নিখুত পরিচগ়-মাধূ্য্য 
জানায় ।-_ 

“মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে 
মাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে । 
ধ নাঃ চু 

এমন সময় হারে, রে, রে, রে, রে? 
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে ।-_ 
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে 
ঠাকুরদেবতা স্মরণ করছ মনে, 
বেয়ারাগুলে৷ পাশের কাটাবনে 

পাল্কি ছেড়ে কাপছে থরোথরো, 
আমি যেন তোমায় বল্ছি ডেকে,_ 

“আমি আছি, ভয় কেন মা, কর।” 

ষ্ ষ্ রঙ 

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে, 
ভাবছ, খোকা গেলই বুঝি মরে । 
আমি তখন রক্ত মেখে থেমে 
বল্ছি এসে, “লড়াই গেছে থেমে,» 
তুমি শুনে পাল্কি থেকে নেমে 

চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে ; 
বলছ, “ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল 

কী ছার্দশাই হ'ত তা না হলে ।” 

এহেন “বীরপুরুষ* হওয়ার লোভ শিশু কি কখনও ছাড়তে পারে? 
*বৌ-বৌ* খেলায় দ্বেখা গেল, একটি মে.” তাঁর পুতুল-মেয়েকে বলছে, 
“কতবার বলেছি, চামচ দিয়ে ছুধ নেড়ে নেড়ে খানিকটা ছুধ ফেলে দিও না! 
কথা কী কাণে যায়?” 
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. অব সময়েই যে শিশুরা প্বড়"দ্বের অনুকরণ করে চলে তা নয়। নিজেরাই 
মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, ঘোড়া! কিংবা পাখী সেজে কেবল যে প্রচুর আমোদ 
উপভোগ করে তাই নয়__য! কিছু ওদের নাগালের বাইরে বা তাক্‌ লাগিয়ে 
দেয় ওদের মনে, সেটাই ওরা কল্পনার দ্বারা আয়ত্তৈর মধ্যে এনে নিজেদের মন 
হাল্কা করে। 

তিন বৎসর ক্রমাগত ছোট ছেলেমেয়েদের অবাধ খেলাধূলার সব 
পর্যযলোচনার পর আমাদের শিশুপুষ্টির প্রাথমিক প্রয়োজন সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার 
ধারণ! হয়েছে । প্রত্যহ সকালে ওদের যে খেলনাগুলি দেওয়া হয়, সেগুলিকে 
মনোরম ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়ঃ। এমনও দেখ! গেছে যে কোন কোন শিপু 
একই খেলন| নিয়ে অনবরত দ্বিনের' পর দিন খেলা করে চলেছে। যেমন, 
আমাদের শিপ্রা-_বছর আড়াই তখন তার বয়স, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে 
মায়ের হাত ধরে নার্সারি স্কুলে এল | শিপ্র' একেবারেই কথ! বলত না, কাদতে 
প্রায়ই, কি করব তাকে নিয়ে, সে এক মহা সমস্যা । আড়াই বছরের এই মেয়েটি 
ক্রমে যখন আমাদের সঙ্গে পরিচিত হলো, তখন নার্সারিতে এসেই একটি 
পুতুল বেছে নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিত, এ একটি পুতুল: নিয়েই। 
অন্তান্ত ছেলেমেক়েরাও জানত যে, এটি শিপ্রার পুতুল, সেটি নিয়ে তারা 
কাড়াকাড়ি করত না। শিপ্রার ষেন এটি আত্মরক্ষার একটি অস্ত্র। ক্রমশঃ 
পুভুল থেকে পুতুলের বাড়ী, ঝান্নাবাড়ি ইত্যাদির কাজে তার আগ্রহ হলে!। 
শিপ্র। আজ ৫ বছরের মেয়ে, এখন সে সহজভাবে সবার লঙ্গে মিশতে শিখেছে। 
কথা এখনও সে খুবই কম বলে, এবং তার প্ররুতি আজও অপেক্ষাকৃত 
শাস্ত। 

পৃথক পৃথক ভাবে যতট। পার! যায়, শিশুদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত পর্যালোচনার 
'বিবরণ আমর! লিপিবদ্ধ করে রাখি। তার একটি বিশেষ উপকারিতা. এই যে, 
অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ শিক্ষিক! তাহলে সহজেই শিশুবর্গের ক্রমিক উন্নতি সম্পর্কে 
সচেতন হতে পারেন। আমাদের অভিজ্ঞতার কথ৷ ইচ্ছা থাকলেও এখানে 
সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলতে হবে কিন্তু সোনামণির তথ্য না বললে কাহিনী অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে । সোনা! আমাদের কলেজের;পিয়নের মেয়ে। বাবার সঙ্গে, আমাদের 
নার্সারি স্কুলের এলাকাতেই থাকে। ১০ মাসের সোনা একদিন বিঅয়গর্ধে 
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স্কুলে ভন্তি হতে এল। তার বাব সঙ্গেই ছিল; তার কচি মেয়েটিকে অপরাপর 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা! করতে দেওয়র অনুমতির অন্ত সে অনুরোধ জানাল । 
অনুমতি দেওয়ার আগেই, শিশুর দলই রায় সাব্যস্ত করে দিল। লিপিক! বল্ল, 
“তোমার নাম কি ?+-_সোন! বলল, “ছো--ন11” বাবলু বললে, “না, তুই 
আমাদের সোনামণি।”» সেই থেকে সোনা আমাদের সকলেরই “সোনামণি 

সোনামণি এখন তিন বছরে পড়েছে । এই “হেষ্টিৎস্‌ হাউস্*এর এলাকাতেই 
তার জন্ম। আজীবন নে এই অপরূপ শ্তামল শোভা! ও সৌন্দধ্যময় পরিবেশের 
মধ্যে লালিতপালিত হয়েছে। প্রথম থেকেই দেখা! গেল যে, তার মন খুবই 
সপ্রতিভ। কখন কি করবে না করবে, ঠিক করতে তার কোনও ছবিধাঘন্ হয় 
না। পছন্দসই কাজ বেছে নিতেও তার দেরী হয়নি কোনদিন। কচি 
বয়সেই তার দ্বেহের ও মনের গড়নে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আভাস সুস্পষ্ট । সতেজ 
মননশীলতায় সে আমাদের মুগ্ধ করে । খুব অল্প ছু” একটি কথা আর অঙ্গভঙ্গীর 
সাহায্যে মনোগত অভিপ্রায় সুব্যক্ত করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা তার, লক্ষ্য কর! গেল। 
ভয় কাকে বলে আঁদে সে জানে না, মাত্র অল্প কয়দিন আগেই লক্ষ্য করেছি 
একটি ২-বছরের শিশু খেলতে খেলতে ঘন উঁচু ঘাসের মধ্যে ঢুকে বেরোতে ভয় 
পাচ্ছে; সোন] তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে হাত ধরে বের করে আনলো 
এবং যাতে সে অযথা ভয় না পায় সেজগ্ত অনবরত .নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে 
তাকে আশ্বস্ত করতে লাগলে! ৷ আমাদের শিশু-শ্ক্ষাকেন্দ্র্ির মুল “দ্দেশ্ত হলো 
শিশুদের সুস্থ, সবল ও নিরাপদ পরিস্থিতি দ্বারা তাদের মনকে সতেজ ও সবল 
করে তোল|। ) সেদিন দেখলাম আমাদের “সোনামণি* স্কুতের মুখ উজ্জল 
করেছে। 

তিন বৎসর পরে, আজ আমাদের নার্সারি স্কুলের পরীক্ষামূলক কার্য্য-বিধির 
হিসাবনিকাশ দাখিল কর! অসঙ্গত হবে না। ১৯৪৯ সাল থেকেই আমাদের 
এখানে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অন্তান্ত অনেকেরই সষাগম হয়েছে। 
শিক্ষার্দীক্ষ। সম্পর্কে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণ৷ অনুসারে এ'রা বহু বিভিন্ন অভিমত 
পোষণ করেছেন আমাদের কাজের বিষয়ে । তখ্, গতের বিভিন্নত৷ যতই থাক, 
সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে-_এখানকার ছোট ছেলেমেয়ের! সবাই 
সুখে, আনন্দে ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় বাস করে। তাদের ম্বত:স্ফুর্ত সীবতা 


৪২ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


আর স্বাধীন ব্যবহার, তাদের সকলেরই সগ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের 
কাজকর্থের ধারায় আছে মননশীল কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় এবং যে যার কাজ শিক্ষিকার 
সাহায্য না নিয়েই করতে পারে দেখে সকলেই শ্রীত হয়েছেন। আমাদের কর্তব্য 
সমাধানে সাফল্যের জয়টীক৷ এই শিশুরাই আমাদের দিয়েছে। 

অনেকে হয়তো! বলবেন, সরকারী প্রতিষ্ঠান না হলে কি আর এতটা সম্ভব 
হতো? কথাট৷ সম্পূর্ণ অলীক না হলেও, আমাদেরও নানাবিধ বাধা ও বিদ্গের 
স্ুখীন হতে হয়েছে। ঘোর বর্ষার সময় একদিন ২০টি ছেলেমেয়ে সর্ব 
ভিজিয়ে এসে উপস্থিত। স্কুলের পথে রওয়ানা হওয়ার পর বম্‌ ঝম্ঠ করে যখন 
বৃষ্টি নেমেছে, তখন শিশুর! স্কুলের ফটক পর্য্যন্ত পৌছে গেছে। তখন আর তাদের 
বাড়ী ফিরিয়ে দেওয়া! চলে না। তাড়াতাড়ি কলেজের “হষ্টেল' থেকে ২০টি ব্লাউস 
চেয়ে এনে ওদের কাপড় জাম! ছাড়িয়ে দিলাম । শুকৃনো, পরিফার জাম! পরে 
ওদের বেশ আরাম হলো! বটে, কিন্তু যা চেহারা হয়েছিল এক একজনের ! ওর! 
নিজেরাই হেসে আকুল। তখন থেকেই, চেয়ে চিন্তে, অনেক ফ্রক, বেনিয়ান, 
পায়জামা, পুবাণো শাড়ী ( নাট্যায়োজনে এগুলি অত্যাবস্তক ) তাছাড়া পুরানে 
ছবির বই, পশমের টুকরে। (ক্ম০০1 ), নানাবক্ম বাক্স প্যাটরা, পুবানে! খবরের 
কাগজ আর নান। থেলনার সামগ্রীও সংগৃহীত হয়েছে। 

এছাড়া! যে বাড়ীতে এই শিক্ষায়তনটি খোল! হয়েছে সেটি আগে সরকারী 
কর্মচারীর বাসভবন ছিল। বাড়ীটি বেশ বড় ও সুন্দৰ হলেও শিশুদের ব্যবহারের 
উপযোগী নয়। বাড়ীটিও মধ্যে মধ্যে আমাদের কাজের বাধাম্বরূপ মনে হয়। 
পারখান। বয়স্ক লোন্ক্ুর ব্যবহারের উপষোগী এবং কক্ষগুলি ও শ্রেণী-কক্ষের উপযোগী 
নয়। কিন্তু চারিপাশে উদ্মুক্ত স্থান থাকায় স্কুল গৃহের অস্ুবিধাগুলি আমাদের 
অনেক ক্ষেত্রে মিটে গেছে। শিশু শিক্ষায়তনের দরজা, জানাল! শিশুর নাগালের 
ভিতরে থাকা চাই, প্রত্যেক শিশুর জন্য ১৫ হতে ২০ বর্গফুট স্থান চাঁই-_এসবের 
ব্যবস্থা আমর! এখনও কবে উঠতে পারিনি । এর চেয়েও বড় অস্থৃবিধ! যে শিশুদের 
্বাস্থ্যরক্ষা! সম্বন্ধে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে ছেলেদের 
আনন্দময় পরিবেশ গঠন করতে ও স্বাস্থ্যকর, পরিষার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস যাতে 
বদ্ধমূল হয় সে বিষয়ে আমর! যতই সচেষ্ট হই না কেন- স্কুলের বাইরে গিয়ে ওরা 
যে আবহাওয়ায় পড়ে তা আমাদের শিক্ষার্দীক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বাড়ীতে 


পরিবর্তনঈীল সমাজে শিশুশিক্ষার প্রগতি ৪৩ 


কোন সংক্রামক ব্যাধি হলে খুব কম পিতামাতাই আমাদের সেই সংবাদটি পাঠিয়ে 
দেন। আমাদের স্কুলের সুযোগ্য শুশ্রযাকারিণী ( 2:89) নিয়মিত ভাবে 
শিগুদের বাড়ীতে ধান এবং মায়েদের সঙ্গে আলাপাঁদি করে এ বিষয়ে তাদের 
সতর্ক করে দেন। তিনমাস অন্তর চিকিৎসক মহাশয় শিশুদের স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনমত সবাসর্ধদাই দেখাশুন। করেন। সত্বার 
উপদেশমত ওঁধধপত্র কেন! অনেকেরই সামর্্ের বাইরে। সম্ৃদয় বন্ধুবর্গের 
এবং কয়েকটি অমাঙ্গসেবী প্রতিষ্ঠামের কৃপায় শিশুদের নিয়মিত ভাবে 
কডলিভার অয়েল, (0০৫41ঘ9£ 011) মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট (70016- 
1$81017) 601865 ) ও খাঁটি দুধ দেওয়া সম্ভব হয়েছে । মনে হয় এই শিশুদের 
ওধধপত্র দিয়ে আরও কিছু সাহায্য করতে পারলে তাদের প্রকৃতভাবে উপকার 
কর! যেতে পারতো । কিন্তু এ সমস্ত! আজ এই একটি ক্ষেত্রে নয়, ভারত বিচ্ছেদের 
ফলে ভারত সরকারকে যে বিরাট সমন্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে কেবল 
সরকারী সাহায্যের উপরে নির্ভর করে আমাদের নিরাশ ও নিস্ধিয়্ হয়ে বলে 
থাকলে চলবে ন!। এইরূপ অন্থৃবিধা ও বাধা! আমাদের সামনে আসবেই 
এবং সেগুলি যদি আমর! নিজেরাই দূর করতে চেষ্টা না করি তাহলে সমগ্র 
দেশ ও জাতির পক্ষে শুধু ক্ষতিজনক নয়, বিপজ্জনকও বটে। শিশু সন্তানগণের 
সুকুমার সাহচর্য্যে আমর! শিক্ষাব্রতী সকলে যে অনির্বচনীয় আননলাভ করি, 
তাইই আমাদের পরম পুরফার। তাদের লালনপালন, তাদের শক্ষাদীক্ষার 
সাধনা, তাদের নিরাপদ শ্রীবৃদ্ধির সম্যক ও সমূহ সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা 
ইত্যাদির জন্য সকলকেই আত্মত্যাগ এবং স্থার্থত্যাগ করতে হবে। এতেই 
শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে দেশ ও দশকে সচেতন এবং উদ্ব দ্ধ করে তোল। 
সম্ভব হবে বলে আঁশ! করা যায়। 


অবাধ ০খলা-ুলান্র ছাধ্যনে 
শিশ্ঞদ্স্ভেন্স বিক্ষাম্ণ 


অবাধ খেলাধূলার মাধ্যমে 
শিশুচিত্তের বিকাশ 


শিশুশিক্ষা। সম্পর্কে আজকাল সকল শিক্ষাবিদ এ কথাটি সহজেই বোঝেন যে, 
আমাদের দেশের শিশুশিক্ষা বিধানে শিশুজীবনের প্রত্যেকটি দিকের সম্যক, 
সঙ্গত ও সমসাময়িক বিকাশ--ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি চঞলতাতউক্ত- 
09910190061) অত্যন্ত গুরুতর রূপে উপেক্ষিত হয়েছে । ফলে, শিশু তার 
সহজ ও বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিণত হয়ে পড়েছে এবং তাতে সে 
সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারেনি । শিশুশিক্ষাকে জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে বি্ভালয়ে গড়া! কৃত্রিম সামগ্রীবিশেষ করে তোলা হয়েছে। এতে শিশুর 
মন ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার শ্বাভাবিক শক্তি কত যে এতে নষ্ট হয় তার হিসাব 
আমর! দেখতে পাই না| বলেই বুঝতে পারি ন!। বাস্তবিকই, আমাদের 
শিশুশিক্ষা প্রণালী শিশুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ ; তার স্বাভাবিক, প্রয়োজন, 
তার সহজ আগ্রহ ও আকাঙ্ষা কিম্বা! তার সহজাত ক্ষমতার প্রতি লেশমাত্র দৃষ্টি 
আমুরা দিই না। কিস্তু আধুনিক মনস্তত্ববিদগণ এখন শিক্ষক-শিক্ষিকা! সকলকে 
বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, শিশুশিক্ষায় শিশুশ্বভাবকে আর ₹' "ক্ষ করলে 
চলবে না। শিশু শ্বভাবতঃই চঞ্চল_ উদ্দাম, অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস। 
পর হতেই সে তার সজীব প্রাণের সাড়! জানায় বিভিন্ন ও বি/উত্র খেলাধূলা 
ছুটাছুটি ও অন্তান্ত কর্মপ্রবণতার অদম্য উৎসাহের ভিতর দিয়েই। স্থৃতরাং 
শিশুশিক্ষা প্রণালী শিশুস্বভাবানুযায়ী বিভিন্ন খেলাধূলা ও কর্মোচ্ঠমের মাধ্যমেই 
হওয়! প্রয়োজন । বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডিউই (1)ন্মওঠ ) বলেছেন-_-“খেলাই 
শিশুর.জীবন"__পা$ 15 ইত ভাততন্ত চত৪5555 08119 116৭৮7-- 

শিশুর জীবনে খেলার ম্বভাবসিদ্ধ প্রাধান্ত দেখে এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভবপর মনে করে, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ক”হওয়েল কুক (0%10৩11 
0০০৮ ) শিশুশিক্ষার জন্য "1১18-%য 11৩60০৫*- অর্থাৎ খেলার দ্বারাই 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রক্ক্ট উপায় বলে মনে করেন। এই প্রণালীর 


৪৬ সমাজ ও শিশু শিক্ষা 


সাহায্যে শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষকবর্গ ক্রমশঃ কর্্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই শিশুর পক্ষে 
প্রকৃষ্ট ও উপযোগী বলে গ্রহণ করেছেন। এই লীলাপ্রবণ শিক্ষাপদ্ধতি_“[18১- 
797 1510৫*__-ষে বাস্তবিকই নানাভাবে উপকারী, একথা উপলব্ধি করা সত্বেও 
চিন্তাণীল শিক্ষকগণ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, কর্মপ্রবণতায় যদিও শিশুদের ইন্দ্রিয় ও 
মনের যথেষ্ট তৎপরতা! লাভ হয়, কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে ওদের জীবনে বাস্তবের সঙ্গে 
প্রকৃত পরিচয় ঘটে ওঠে না। নিজন্ব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে সুসঙ্গত ও 
অম্পূর্ণ পরিচয় ঘটবার পূর্বেই পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বার! শিশুমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, 
লক্ষ্য করে এমনতর বৈষম্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। তাই, প্রতিদিন অল্প 
না জীউ সহজে হাতের কাছেই _পাওয়! যায়-_-তাই দিয়েই 
টির বা স্জনশীলভার-অরুজ-আঠনন্ত্ক-_ উদ্ভাবিত ক্রবার চেষ্টা যাতে হয়;-তারই 
রদ সাধনায় আজ শিক্ষাবিগণ কর্মমকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কে অনুশীলন 
করছে প্তক্ষ জানের দ্বার! ক্রমশঃ পরোক্ষ করান লাভ করাই কর্মকেন্দ্রিক 
শিকষাগ্রণালীর উদদ। ) শিশুর চারিদিকেই বৈচিতযময পরিবেশের যে সমারোহ, 


০ কা ০০ পাব 





বাকের জানাহরণকালে লোক ভরে স্থান কোথায়? তাই রবীন্দ্রনাথকে 
বলতে শুনি, “হে দেবগণ, আমর! কাণ দিয়! যেন ভাল করিয়। শুনি, বই দিয়া 
না শুনি। হে পুজ্যগণ, আমর! চোখ দিয়া যেন ভাল করিয়। দেখি, পরের বচন 
দিয়া না দেখি।” (জাতীয় বিদ্ভালয়ে শিক্ষা”__৮০ পৃঃ)। গান্ধীজীও জোর করে 
বলেছেন, “কেবলমাত্র ইন্জ্রিয়ের বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে শিশুর 
বুদ্ধিকে ভ্রুত বিকশিত করা সম্ভব ।”-_( “হরিজন পত্রিকা*__৮ই মে, ১৯৩৭ )। 
শিক্ষা বলতে বোঝায়, বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা হাতে- 
কলমে শিক্ষাদান, _ নানারকম খেলাধূল! ও কাজকর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফুলে 
একদিকে এই ব্যস্ত! যেমর শিশুস্বভাবোপযোগী হলো, তেমনি বাস্তব জীবনের 
অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে শিশুর বৃদ্ধিবৃত্তি ছাড়াও অন্যান্ত সব দিক গুলিরই 
সহজ ও সম্যক বিকাশের নুযোগ সুবিধাও এ সঙ্গে প্রকৃষ্ট ভাবে বিহিত করা হলো। 
এখন প্র উঠতে পারে- কর্ম্কেক্জিক ব্যবস্থাতে নানারকম কাজকর্মের মাধ্যমে 
শিক্ষাদান তে! হয়ই, তবুও কেন আবার শিশুর জন্য অবাধ ও স্বাধীনভাবে 
খেলাধুলার ব্যবস্থা অবশ্ঠকর্তব্য বল! হয়েছে? শুধু তাই নয়, শিশু পরিপচর্য্যা, 





অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ ৪৭ 


ও শিক্ষাকেন্ত্রের পদ্ধতি প্রক্রণে অবাধ খেলাধূলার ত্বাধীনতা৷ দৈনিক শিক্ষা. 
প্রণালীর প্রথম ঘণ্টাতেই শিশুদের দিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হয়? এ প্র্নও 
মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। “থেলাই”হিসুর জীবন”, তাই শিশুশিক্ষায় 
খেলার স্থান অন্থীকারধ্য-_শুপু এই বলাতেই করিস প্রশ্নের বথেষ্ট উত্তর দেওয়। 
হলো. ন!।.-বান্তবজীবনের অভিজ্ঞতা! সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে, শিক্ষিকার নির্দেশের 
সাহায্যে, হাতেকলমে শিক্ষালীভ কালে ঘরের 'মধ্যে বন্ধ না! থেকে যদি উন্ুক্ত 
পরিবেশে শিশুগণ স্থনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কর্মপ্রবণ থাকে, তাহলে ওদের 
দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষসাধন প্রকৃষ্টতর হতে পারে কিস্ত 
শিক্ষা! যে পুর্ণাঙ্গ হলো, একথা বল! চলে না। কারণ, শিশুর আবেগ, অনুভূতি ও 
কল্পনাশক্তির বিকশিলাভের বিশেষ কোন স্থযোগই এ ব্যবস্থায় দেওয়া 
হয়নি,। 


পরার 
্রাঞজ ১, 


০০ ৩ 


টা পু তি রানের সুযোগ ন1 পায়, সে 290::02০-_বা, মানসিক বিকার- 
গ্রস্ত হয়ে পড়ে, এবং সুস্থ মননশীলতার পরিবর্তে অনুস্থ উত্তেজনাগ্রন্ত স্বভাবাপন্ন 

হয়ে থাকে। পৃটাতাদেশীয়_সনঃলদদীক্ষক-_ ১৪৮0512828৮ ও শিশু- 
টব বু গবেষণা ও পরীক্ষা ছারা আবিষ্কার করেছেন যে, ? শিশুস্বভাবে 
আমর! ধত মানসিক বিকারগ্রস্ত অবস্থা দেখতে পাই তার মুলগত তি কারণই হলো, 
শৈশবকালে তাদের সহজ আবেগ ও অনুভূতির অন্যায়ভাবে অবদমন। তারা 
আরও লক্ষ্য করেছেন যে,(অবাধভাবে খেলাধূলার সুযোগে শিশু সহজেই তার 
সুতীব্র ও ন্রিরুদ্ধ আবেগসকল প্রকাশ করতে পারে এবং ক্রমশঃ সেগুলিকে সে 
সংযত ও সঙ্গতভাবে বিকশিত করতে শেখে ।) একথ। ভুললে চলবে না যে, 
শিশুর জীবনম্ফুত্তির প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সুচনা ও পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ ও 
নিবিড় পরিচয়ের একমাত্র উপায় হলো-_শিশুর গ্বাভাবিক লীলাপ্রবণ চাঞ্চল্য। 
খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের পরিবেশের সন্ত খুঁজে পায় ও জীবনক্ষেত্র হতে 
সাক্ষাৎ জ্ঞান সঞ্চয় করে” জীবনযাত্রা পথে প্রাথমিক নিপুধতা লাভ করে। 


৪৮ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে নিজের চিত্তবৃত্তিজুলভ মনোভাব 
ও অভিলাষ পপ্রকাশেরও উপায় শিশুগণ উন্তাবন করে খেলার লাহায্যেই। 
কাজেই, অবাধ খেলাধূলার সুযোগ শিশুচিত্তের সহজ আবেগ-অন্ুভূতির যথাযথ 
বিকাশ ও বিন্তাসের সহায়ক তো! বটেই, উপরস্ত এরই মাধ্যমে শিশুব কল্পনাশক্তি, 
ভ্বজনশীলতা, নৈতিকবোধ, সামাজিকবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তিব উন্মেষ ও বিকাঁশ ঘটে 
খেলাধূলার শ্ত্রে শিশুর আনুভূতিক জীবন কি ভাবে বিকাশ লাভ কবে 
জানবার আগে, আমাদের জান প্রয়োজন-_ আবেগ ও অনুভূতি কি? শিশুব 
আবেগ-অন্ুভূতির প্রকৃতি কি? বয়স্কদের সঙ্গে কোথায় এব সাদৃশ্ত, কোথায় বা 
পার্থক্য ?__ এবং, শিশুব জীবনে তার সহজাত আবেগ-অন্ুভূতির প্রভাবই 


বা 
ইত্রাঁজি ”9290$1070* কথাটির অর্থ আবেগ-অনুভূতি বললে ঠিক বোবা 
যায় 2208077 বলতে যা বোঝায় তাব মধ্যে একটা গতি 


(20০6০0,), একটা! চঞ্চলতা আছে। বা প্রক্ষোভিন শকটিকে_ এই 
হিসাবে আমরা! “672006107-এর বাংলা অর্থে ব্যবহাব কবতে পাবি। প্রবল 
আবেগ-অন্তভূতির সময়ে কতকগুপি দৈহিক ও মানসিক পবিবর্তন মানুষমাত্রেই 
দেখা যায়। এই সময়ে 1909:8) £181008 ( আন্ত্রিক গ্রস্থিসমূহ )এব 71676 
(ন্বাযুবন্ধন ) গুন অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার ফলে আমাদের শরীব যন্ত্রে 
দেখা যায় বিরাট পরিবর্তন, কেনন। বিভিন্ন গ্রস্থিপ্রহ্ত রসায়ন পদার্থ তখন 
আমাদের রক্তে মিশ্রিত হয়ে বিক্ষোভের স্থষ্টি করে। আমাদের শবীরযস্ত্ে 
এই যে পরিবর্তন দেখা যায়, তার ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের কাজ ভ্রুত হয় এবং 
তাতে রক্ত অধশলনও ক্রততর হয়। তাই, প্রত্যেকবাব নিঃশ্বাসের লঙ্গে 
আমাদের রক্তে অল্লজান-বাম্প মিশ্রিত হয়ে রক্তে নৃতন প্রাণশাক্তি সঞ্জীবিত হয়। 
40557081] ও 95790081] €181005 (অগ্মি গ্রস্থিসমূহ ) থেকে রস নির্গত হয় 
এবং সেই রস রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে, রক্তে ৪০8৪%: ( শর্কর! ) বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
শরীরে শর্করার পরিমাণ এইভাবে বেড়ে যাওয়ায়, আমাদের বল ও শক্তি 
বেড়ে ওঠে, কারণ শর্কবা শক্তিবুদ্ধিব সহায়ক। দেখা গেছে যে, এইজন্তই 
মানুষ ও জীব মাত্রেই প্রবল আবেগ-অমুভূতির প্রভাবে অসাধ্য সাধন করতে 
পারে । উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে, প্রাণভয়ে ভীত হরিণশিশু যত জোরে 


অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ ৪৯ 


ছুটে যায় অন্য সময়ে সে এমনভাবে ছুটতে পারে না। আদিম মানুষের জীবনে 
এবং তথাকথিত সভ্য মানবের জীবনেও, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।। 
২ পলা উদ্লর সময়ে আমাদের মি ও বিচপতা অব হয 
যায়। এই সময়ে আমরা শরস্ত থাকতে এবং কোনও রকম চিন্তামূলক কাজ 
হই না। রাঁধ্ দে টি 
একদিকে যেমন ছোট বড়, ভাল মন্দ সকল কাজেই প্রচুর শক্তি জোগায়__তেমনি 
আবার আমাদের নান! কর্মে বিদ্ধ ঘটায়। এখন প্রশ্ন এই উঠতে পারে যে, 
আমাদের এই আবেগ অনুভূতি সকল কি জন্মগত, না অজ্জিত? ছোট শিশুর 
মধ্যে ঠিক কোন্‌ কোন্‌ আবেগ-অন্থ্ভূতি আছে, তা! সঠিক বলা! শক্ত, বেহেতু শিশু 
তার মনের কথা বলতে পারে না। এই হ্ৃত্রে বৈজ্ঞানিক ও শৈশববিকাঁশ 
পর্য্যবেক্ষণকারী বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে তাঁদের নিজন্ব মত বা মনের ভাবও 
শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে 
শিশুজীবনের বিশেষত্ব বিচার করা কঠিন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্য্যবেক্ষণ ও 
অনুশীলনের ফলে নিশ্চিতরূপেই বলা! যায় যে, কতকগুলি প্রক্ষোভ শিশুর মধ্যে 
জন্ম হতেই বিদ্যমান। এই আবেগ-অন্ুভূতির মধ্যে রাগ, ভয়,'ছুঃখ বা ব্যথাকে 
বল! হয়- আদিম প্রক্ষোভ। জীবজগতে এই আদিম আবেগ ও অনুভূতির 
সুচন1 বিদ্ধমান থাকে এবং প্রত্যেকটি আবেগ-অন্ুভূতির পিছনে রয়েছে একটি 
করে আদিম সহজাত প্রবৃত্তি। কুকুর, বানর ইত্যাদির জীবন বুদ্ধি অপেক্ষা 
প্রবৃত্তির প্রাধান্তই বেশী।৫আদিম মানব যখন জীব-জন্তর পর্ধ্যা: থেকে ত্রমশঃ 
সভ্য মানবে রূপান্তরিত হচ্ছিল, অন্থুমান করা যাঁয় যে. তখনকার মান্বের 
জীবনেও বুধ খুন তি ও হরে পরা ছিল খু খে 
শিশুর জীবনকে ঠা ক্রমবিবর্তমান ধারার ১:৯/885০৯5 





| পপ আমরা শিশু থেকে আরম্ভ করে 
পুর্ব ব্যক্তির জীবনেও সহজাত আবেগ-অন্ভূতির সক্রিয় প্রভাব দেখতে 
পাই। তবে বর্তমান সভ্যজগতে পূর্ণবয়স্ক বাক্তি, তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে 
অনেকটা স্থায়ত্তাধীন করতে সমর্থ হয়েছে দেখা যায়--কিন্ত শিশুগণের 
আবেগ-অমুভূতির সঞ্চার ও প্রীবল্য আদিম যুগের মানবের অন্ুরূপই বয়ে 


৫০  অমাজ ও শিশুশিক্ষা। 
গ্েছে। তার তাঘের সহজাত আবেগ-অমুভূতিকে , সধ্যত করতে পারে না 
এবং প্রবল উচ্দ্বাসের সময় তাদের বিচারবুদ্ধি আবেগ-অন্ুভূতির অন্তরালে 
অবলুপ্ত হয়ে যায়। সেইভন্তই শিশুর্জীবনে এগুলির অদম্য প্রভাব সময়ে জ্ময়ে 
বিপর্যয়ের হৃষ্টি করে। এই সময় শিশু তার নিজন্ব সত্ব সম্পূর্ণরূপে 
হারিয়ে ফেলে। স্বল্লাভিজ্ঞ শিশুর পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয় যে, এই উদ্দাম আবেগ- 
অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী । সে নিজেকে এর থেকে পৃথক করতে পারে না; আবেগ" 
অঙ্গভূতির প্রাবল্যে যে নূতন অভিজ্ঞত৷ সে লাভ করে তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
নিজেকে সে মিলিয়ে ফেলে এবং এই অবস্থাই তার কাছে চিরন্তন সত্য 
বলে মনে হয়। পরিণতবয়ঙ্ক মানব, জীবনের বনু বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
সংস্পর্শ লাভ করে তার আবেগ-অন্ুতূতিগুলিকে সংযত ও উন্নততর সংস্কারের 
. পথে ক্রমাগত পরিচালিত (90101170969 ) করবার উপায় বা পথ খুঁজে পেয়েছে। 
পরস্পরের মধ্যে আলাপ, আলোচনা, গঞ্প, কিধব! গান-বাজনার মাধ্যমে সে তার 
সহজাত প্রবৃত্তি ও ভাঁবাবেগের আদম্য বন্ধনপাশ থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত 
করতে সক্ষম হয়েছে; ক্ষুদ্র, অসহায় শিশু এনপ মুক্তির সন্ধান তো পায় 
মা, জানেও না। ভাষায় সে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না, 
অপরের মনোভাবের সঙ্গে আপন মনের সামঞ্জন্ত বজায় রাখ যাঁয় কি ভাবে, তাও 
সে বুঝতে পারে না (অনভিজ্ঞ শিশুমন তাই ক্ষণিক ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে বা 
প্রাবল্যে সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে, আত্মহারা হয়। এই জন্যই শিশুশিক্ষাবিদ্গণ 
আজকাল শিশুমনের সহজ চাঞ্চল্যের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল এবং এই নিয়ন্ত্রণের 
একমাত্র পথ যে অবাধ খেলাধুলার স্বাধীনতা-_সে সম্বন্ধে এখন তাঁদের কোনও" 
মতদ্বৈধ নেই। 

জের খেয়াল ও খুশিমত বিভিন্ন ভব্যসামগ্রীর পাহাহ্য নিয্ে__কিস্বা, ন! 
নিয়েই ভার নিজের সহজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির প্রেরণীয় শিশু যে খেল! করে, বা 
কাজ করে, তাকেই আমরা স্বাধীন ও দ্বতপ্কুর্ত খেলা! বলি। খেলার এই রকম 
সংজ্ঞা দ্রিতে তগিয়ে ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞ বলেন-_“[$ 2৪ ॥ 05 ই5588006005 
820998810 8০020: 106 69 6005 10696998165 ০৫ 269 ০70 1860:6% 
অর্থাৎ যে কোনও কাজই শিগুগণ স্বকীয় অন্তণিহিত কামন! ও ইচ্ছার প্রেরণায় 
এবং স্বতঃক তঁ উৎসাহের সঙ্গে, নিজেদের আনন্দলাভের অন্ত করে থাকে_তাই-ই 


অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ ৫১ 
স্বাধীন খেলা। প্রকৃতপক্ষে, শিশুর কাজ ও খেলার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। 
তবে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশুস্থলভ কাঁজের ও খেলার পার্থক্য দেখাতে 
গিয়ে বলেছেন যে, কাজ মাত্রেরই পিছনে থাকে পূর্ববনির্দিষ্ট কোন একটা গৃঢ় 
উদ্দেশ্ত বা অভিপ্রায়-_ইংরাজিতে যাকে বলে, *01697101 20061%9*। অনেকে 
'আবার বলেন যে, কেবলমাত্র নিছক আনন্দলাঁভই হলো! একমাত্র লক্ষ্য। এই মতবাদ 
নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বহু মতাস্তরের সৃষ্টি হয়েছে । তবে খেলার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে কোন শিক্ষাবিদই সন্দিহান নন এবং একথা সকলেই বলেছেন যে, শিশুকে 
্বাধীনভাবে খেলতে দিতেই হবে এবং সে সময়ে পরিণত বয়স্কের খেয়ালখুশিমত 
বাধা নিষেধের বেড়াজালে শিশুর ক্ররীড়াক্ষেত্র সঙ্কুচিত বা কণ্টকিত করা 
চলবে ন1। 


খেল' সম্বন্ধে এখনকার প্রচলিত মতবাদ ও অভিমতগুলির বৈশিষ্ট্য আমরা 
মোটামুটি ভাবে এইরকম বলতে পারি £ 

১ম-কার্শ গুস্‌ (7901 37:009 ) বলেন, ছেলেদের খেলাধূলা হলে 
তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্ প্রস্তুতি ; যেমন, বিড়ালছানা “বল” (811 ) নিয়ে 
খেল! করে--ইছ্র ধর্বে বলে। 

২য়-_কার্ণ গস-এর (128%1] 09008) মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে 
জ্ট্যানলী হল (5680165 7711) বলেন যে এই মতবাদে গোড়ার কথাটাই উপেক্ষা 
করা হয়েছে। খেলার প্রেরণার উৎস অর্তীতে নিহিত (6৫ .016518$07 
গ7)5075 ), ভবিষ্যতে (80610208605 1129075 ) নয়। খেলা মানব জাতির 
অতীত জীবনের স্মারক, ভবিষ্যৎ জীবনের পুর্ববাভাস নয় । অনেক খেলারই 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গেলে পূুর্ববপুরুষগণের আচরণের পুরাবৃত্তি দেখা যায়। 

৩য়--খেল। সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ হলো, খেলা “বিশোধক” 
€ ০80087818 )। এই মতাম্ুসারে খেলার একটি ভাব-বিরেচক প্রভাব আছে। 
যেমন, বিয়োগাস্ত নাটিক! দর্শন ও উপভোগ কালে আমাদের নিরুদ্ধ মানসিক 
ভাবাবেগ মুক্তি ও প্রকাশের সুষোগ পায়। করুণ রস আমাদের চিত্তের দ্মিত 
অনিষ্টকাঁরী ভাবাবেগকে প্রকাশের সুবিধা দিয়ে শত শ্বর ও মনকে পরিমার্জিত করে। 
এতে আমাদের হৃদয়ের গুরুভার লাঘব হয়। কেবল করুণ রস নয়, ব্যঙ্গ-কৌতুক, 
'রঙ্গরস, হান্তরসের দ্বারাও এই পরিমার্জক ও পরিশোধক কাজটি হয়। আমাদের 


৫২ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


আীবনে যে ভাবের ঘন্ঘ ও দমন চলে, যে কাজ করতে আমরা দ্বিধা ও ইতস্ততঃ 
করি তা আমরা গল্পের, খেলার ও নাট্যের নায়ক-নায়িকার জীবনের, কাজের ও 
অনুভূতির মাধ্যমে চরিতার্থ করবার সুযোগ পাই। তাদের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন 
মনে করে, তাদের হাশ্তকর কিম্বা হুঃখময় ব্যবহারে এবং সে সকলের পরিণতিতে 
পরোক্ষে নিজের মনের তৃত্তিসাধন করি। 

(৪র-ম্যাক্ডুগাল (76০7908%]) বলেন__্জীবমাত্রেরই করমপ্রবণতার 
ভিতর আমরা যে সকল আবেগ-অন্ভূতির পরিচয় পাই, সেগুলি এক একটি 
বিশিষ্ট এবং মূলতঃ সহজ প্রবৃত্তির দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয় । যথা, পলায়নের 
প্রবৃত্তির মূলে বিপদের আশঙ্কা আছে এবং জীবের মনে যখন বিপদের আশঙ্ক 
জাগে তখনই সে পলায়নোগ্ত হয় 1.).কিছ্বা, ধরা যাক্‌-ুদ্ধ করার প্রবৃত্তি। 
যখন জীবনক্ষেত্রে কোন জীব কোনও প্রতিদ্ন্থী বা অপর কোনও বাধা বিদ্বের' 
সম্মুখীন হয়, তখন তার ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং ক্রোধপরায়ণ হয়েই সে যুদ্ধ করে 
বাধামুক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্ত শিশুদের খেলার মধ্যে এরূপ কোন তাঁৎপর্য্গত 
ও সুশৃঙ্খল ব্যবহারপ্রচেষ্টা বা প্রকাশ আমর! খুঁজে পাই না। কোন একটি 
মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই কেউ খেলে না, একই ধরণের খেলাতেও কেউ সারাক্ষণ মেতে 
থাকে না। অধিকন্তু, ঘটনা-সংঘাতের তাগি 
ধরণের রূপ নেয়, তাও নয়। খেলায় উচ্ছ্বসিত শিশুর ব্যবহারে নান! কর্ম প্রবণতার 
-সথষ্টি হয়। নিছক খেলার আনন্দেই শিশুরা খেল! করে, তার পিছনে কোন গু 
উদ্দেস্ত নেই__এই কথাই ম্যাক্ডুগাল বলেন। 

(নিছক আননালাভের ন্তই জীবশিশুর খেলার স্কুত্তি হয় বটে, কিন্তু অফুরন্ত 
উল্লাস অভিব্যক্তির অবিরত শক্তি-সামর্থ আসে ক্রোথী থেছক-_ এ প্রশ্ন মনে, 
জাগে। উত্তরে শিলার (901211197) ও হার্বাট ম্পেন্সার (791106:% 919670097) 
বলেন, যথেষ্ট পরিমাণে পু ও বিকাশ লাভ করে জীবদেহে স্বভাবতই অতিরিক্ত 
শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চিত হয় এবং সেই অতিরিক্ত শক্তি-সামর্থ্য (৪020105 9229785 ) 
খেলার হয়রাণিতে ক্ষয় পায়। (২৩) 
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অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ ৫৩ 


মতের হেরফের থাকলেও, আজ পৃথিবীর সকল দেশেই-_বেখানেই শিশুশিক্ষা 
নিয়ে গবেষণা চলেছে সেখানে-_সকলেই একবাক্যে ্বীকার করেন যে, শি 
দৃষ্টিভলী পূর্ণবয়স্কের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। প্রত্যেকটি শিশুস্ুলভ অভিব্যক্তিতে 
লে নিজস্ব একটা স্াতন্য এবং আবেগময় পার্থক্য বজায় রেখে চলে।_ জীবন পথে 
সে যে সকল অভিজ্ঞতার সন্ুবীন হয় শিশুকে তার: তার নিজেরে পরিবেশের সঙ্গে সেই 


নবজাত অভিজ্ঞতার রিস্থিতি সন বিধান বারবার ক'রে নিতে হয়। ভাষার 





শান শর্ালা 


তথ্যের সন্ধান পায়, উঠি রাগী দাত িনপি 
মধ্য দিয়েই এই সব প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সে সচেতন হতে শেখে এবং 
সেই পরিবেশে তার নিজস্ব সব্বা কি, তারও একটা যথাযথ বিচার ও ব্যবস্থা. করতে 
শেখে। ইতরাজীতে যাকে বলে “০907017)6 £০ 65778 11 7681365”--- 
অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে জীবনের যোগনুত্র রক্গণর প্রচেষ্টা__শিশুজীবনের 
একটি জটিল দারিত্ব। সতত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার ফলে, শিশুকে তার 
জীবনের শিক্ষ। সম্পর্কে ধ্যানধারণা, অনবরতই পরিবর্তন করতে হয় এবং এই 
জন্যই তাকে খেলার সাহায্যে প্রসব পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বাস্তব 
জীবনের সামগন্তের সুত্র খুঁজে নিতে হয়। ০০০০০ 
গুরু উপলব্ধ করি 

পারিপান্থিকের ' বন্ধনে জীবনযাপন সুত্রে য৷ কিছু শিশুমন অত্যাবশ্তক ও 
শিক্ষণীয় বলে গ্রহণ করেছে, তারই অভিব্যক্তি সে দেয় তার দৈনিক, 
নিত ন। যেমন, ছোট মেয়ে যখন পুভুলকে ঘুম 
পাড়ায়, আনন্দজনক পরিস্থিতির ছার আমোদ প্রমোদের আনন্দলাভই তার 
কেবলমাত্র উদ্দেশ্ত নয়,__-মাতা৷ ও সন্তানের সহজ সম্বন্ধ ও ব্যবহার সম্পর্কে তার 
মস্ত জ্ঞানটুকু সে এ খেলায় উজাড় করে দ্বিয়ে তার মাঁত'পিতার সঙ্গে বাস্তব 
জীবনের যে সম্বন্ধ, সে তা?ও সহজ করে নিয়েছে। এইজন্য এই 'ভাবে খেলার 
মধ্য দিয়ে বাস্তব পরিচয় ও নিজন্ব আবেগ সমুভূতির সামঞ্জন্ত সাধনের প্রচেষ্টা 
যখনই ব্যর্থ হয়, তখনই শিশুর জীবনে ঘটে বিপধ্যয়। শৈশবের এই সন্কটকাল 
যাতে শিশু সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারে তারই জন্য “নাসরি' স্কুলে শিশুকে 


অবাধভাঁবে খেলতে দেওয়া! হয়। যেখানে ম্বগৃহে, পরিস্থিতির আনগুকূল্যের অভাবে, 
শিশুর পক্ষে সহজ ও স্বাধীনভাবে খেলাধুলার মাধ্যমে আত্মপ্রশস্তির নুযোগ স্ুবিধ। 
পাওয়ার কোন পথ থাকে না, সেখানে তারপর অভাব মোচনের জন্যই “নার্সারি” 
দুল বা শিশুশিক্ষা-কেন্ত্র প্রতিঠিত্‌ হয়েছে। 

এইবার যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন, তা৷ হলো-_নাসরি স্কুলের প্রথম 
ঘণ্টাতেই শিশুকে অবাধভাবে খেলতে দেওয়! হয় কেন? একটি উদাহরণ 
দিলে হয়তে। সহজেই এই, প্রশ্ত্েরে সমাধান হয়। ৩ বৎসর বয়সের কানু 
আমাদের স্কুলে ভণ্তি হলো । কান্ুর পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, 
মাতাও স্থুশিক্ষিতা; কাজেই কানুকে নিয়ে আমাদের যে কোনও বেগ পেতে 
হবে, একথা আমাদের শ্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কানু আসায় আমাদের শিক্ষা 
পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি দৃষ্টিকোণ যেন খুলে গেল। কান্থুকে খেলার মাঠে 
রেখেই তার মা, বাব! যেই চলে গেলেন, কামুও আকুল হরে কান্না সুরু 
করলে।। এটা নূতন ব্যাপার নয়, প্রায় সব ছেলেই অল্পবিস্তর কীদে-_কিন্ত 
সমানে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে কানু ন! থামালো কান্না, না করলে। কোনরূপে 
খেলায় চিত্তবিনোদনের চেষ্ট/। তার মার সঙ্গে তারপর অনেক আলাপ 
আলোচনা! হলো।। কান্ুর ম! বল্লেন, “বাড়ীতে ত কানু কাদে না। ক্কুলে 
যখন ওর মন বসছে না তখন থাক না হয়-_-নামটা কেটেই দিন।” কি 
রকম যেন পরাজয়ের ক্ষোভে অভিভূত হলাম, কান্ুর মাকে বল্লাম--“আর কিছুদিন 
দেখি, ন1?” ছূ* সপ্তাহ পরে একদিন লক্ষ্য করলাম যে, কানু বাড়ী থেকেই কান্না 
নূরু করে ; কিন্তু পথে ভীতত্রন্ত্র ভাব নিয়ে ওর কান্ন। ক্ষণিকের জন্য বন্ধ থাকে, 
তারপর স্কুলে এসে যেই তার বাব৷ অফিসের দিকে রওনা হলেন, অমনি কানুও 
চালালে। অবিরাম ক্রন্দন । আমার মনে প্রশ্ন এলো, কান বাড়ীতে কাদে কেন? 
তারপর দিনই বেলা ন”্টার কিছু পরেই আমি ওদের বাড়ী গিয়ে দেখি--সে এক 
পর্ব ! কাম্ুর বাব! খেতে বসেছেন, সঙ্গে কানু ; কান্ুর ম! তখন কামর বাবার 
খাওয়ান্বাওয়৷ দেখতে ব্যস্ত থাকায় কান্গুর প্রতি সেরূপ মনোযোগ দিতে পারছেন 
না। . কান্ুকে পৌশে দশটায় দ্কুলে পৌছে দিয়ে কান্থুর বাব! অফিস যাবেন। 
কান কিন্তু তার বাবার, মত তাড়াতাড়ি ভাত-তরকারি থেতে পারছে না৷ বলে 
অনবরতই তাড়া খাচ্ছে এবং তারই ফলে বাপ মায়ের বিরক্তি এবং কাম্ুবাবুর 


অবাধ খেলামুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ রঙ 
রোদন! শেষে কান্গুর বাব! কাঙ্গকে প্রায় একরকম টেনে নিয়েই গাড়ীতে 
তুললেন । 
এখন, এই রকম মনের অবস্থা নিয়ে যে শিগু স্কুলে আসে, সে কি করে 
স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে সহজে ঘনিষ্ঠ হতে পারে? অতি পরিচিত পরিবেশেও 
সে শ্বচ্ছন্দ মনে, আপন গতিতে চলতে ফিরতে পারে না_অপরিচিত পরিবেশে 
সে যে নিজের স্থান খুঁজে নিতে, নিজের সত্বায় শ্বতঃপ্রতিষ্ঠ হ'তে, ভয় পাবে 
তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি তখন কানুর সঙ্গে ধীরে ধীরে ভাব জমিষে 
তুললাম ৷ দেখলাম, কাঙ্ু বুদ্ধিমান ছেলে এবং অত্যন্ত ম্থকুমার তার চিত্তবৃত্তি। 
সে প্রায় প্রথম আলাপেই বল্লে, “তোমরা! আমায় মারবে না তে ?--_“কেন, 
কাম্থু, আমর! কি কেউ তোমাকে মারি? তুমি তো আজ কতদিন থেকে স্কুলে 
আসছে', তোমাকে কি কেউ মেরেছে ৮ কানু বললে, “না, কিন্ত ধর যদি কোনও 
খেলনা ভেঙ্গে ফেলি?” আমি বল্লাম, “খেলন। ভেঙ্কে ফেললেও মারবো না। 
তবে তুমি এক কাজ কর, বালি নিয়ে খেলবে এসো৷ আমার সঙ্গে- বালি তে৷ 
আর ভেঙ্গে যাবে ন।” কান্থ রাজি হরে বালির গাদার মধ্যে এসে পা ছড়িয়ে 
বসলো । এটা-ওটা খেলনা জুগিয়ে দিতে দিতে আমি একটা সেলুলয়েডের পুতুল 
এগিয়ে দিলাম। কানন সেটিকে হাতে নিল এবং কতক্ষণ পরেই দেখি, কাম্থ 
পুতুলের মুখে অবিরত বালি ঠুসে দিচ্ছে। আমি বল্লাম, “কান, তোমার খোকার 
চোখমুখ যে সব বালিতে ভরে গেল ।” কানু বলে, “না? না, "খাকাকে ভাত 
খাওয়াচ্ছি।৮» এর পরে আর বেশী বলার প্রয়োজন নেই। কাহ্র মায়ের সঙ্গে 
. আবার আলাপ করে কানু সকালে খাওয়ার সময় বদলানো হলে! এবং 'কান্ুবাবু 
মায়ের কোল ধেঁসে বসে স্বচ্ছন্দ মনে গল্পগাছা! করে খাওয়াদাওয়া সেরে বহাল 
তবিয়তে স্কুলে আসতে সুরু করলো । কোন কোন দিন, ওর মাকেও সে 
বালির মধ্যে বসে তার সঙ্গে খেলতে ডাকতো! । মাতা ও শিশু একত্রে বসে 
রুতদ্দিন কত খেলা খেলেছেন, আজও যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে। 
ন্নেহের এই সহজ পরিবেশে কানু ক্রমশঃ নিজের সত্বা-প্রতিষ্ঠা খুজে পেল। তার 
কিছুদিন পরেই আমাদের স্কুলের সকলেই «বাক্যে কাম্থকে আমাদের স্কুলের 
জনৈক শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে স্বীকার করেছেন। কান্থুর এইভাবে নিজেরও শিক্ষালাভ 
হলো, এবং শিক্ষাদানের পথে নূতন আলোকেরও সন্ধান সে আমাদের দিল । 


৫৬ . সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


এইভাবে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কতদিন কত শিশু__নবাগত এবং 
পুরাতন, মনে একট! ক্ষোভ কিন্বা! কোন অশাস্তি নিয়ে স্থুলে এসেছে। বিশেষতঃ, 
সোমবার দিন সকাল বেলায় এই অবস্থা খুব বেশী চোখে পড়ে। কারণ 
পুর্ণবয়স্কদের সঙ্গে শিশুর যে ঘন্ব, শনি-রবিবারই তা প্রকট হয় খুব বেশী 
.করে। ছোট বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে শিশু স্বভাবতঃই অস্বস্তি বোধ করে ? 
তারপর, মায়ের প্রতি কাছে সে বাধ! ঘের নানাভাবে; বাবার কাজকর্মেও 
সে হয়ত হুয়ে ওঠে সুক্তিমান বিস্ন। তার যে নিজস্ব একটা সত্বা আছে, 
দাবী আছে, স্বাধিকার বিকাশের প্রয়োজন আছে-_সেকথা বোধ হয় 
কারুরই মনে জাগে না। কিন্তু শিশু তার দাবী ছাড়বে কেন? এতেই 
লাগে সংঘাত এবং শেষে শিশু অবদমিত হলেও "পরাস্ত হয় না। তখন সে 
তার অভিযোগ প্রকাশ করে জিনিষপত্র ভেঙ্গে 'চুরে, কান্নাকাটি করে, বিছানা 
ভিিয়ে, চুরি করে বা! মিথ্যা কথ! বলে। অথচ আমরা সকলেই জানি যে, শিশুর 
সুসামঞ্জন্ত ও পরিপুর্ণ বিকাশের জন্য অন্ুকূল' পরিবেশের প্রয়োজন অপরিহার্য । 
এইস্ন্তই নার্সারি স্কুলে প্রত্যহ অতি যত্বের সঙ্গে দৈনিক কার্ধ্যপদ্ধতির 
পরিকল্পনা কর! হয়। প্রতিদিনই যদি শিশুগণ সেই পরিকল্পনানুষায়ী 
কার্য্যক্রম অনুসরণ করে চলতে পারে, তাহলে তার্দের সর্বালীন বিকাশের 
অন্ত আমাদের সযুত্ব আয়োজন-সম্ভার সার্থক হয়ে উঠবে, এমন আশ! করা 
খুবই সঙ্গত। কিন্তু মনের মধ্যে রাগ, ছুঃখ, ভর, ক্ষোভ এ সব পুর্জীভূত হয়ে 
থাকলে, কোনমতেই শিশু স্বচ্ছন্দমনে কোন কাজই করতে পারে না। কাজেই 
প্রথম ঘণ্টতেই স্কুলে পৌছানোর মুহুর্ত থেকেই--ওদের মনে পুঞ্রীভূত অবসাদ 
ও ক্ষোভের নিরাময়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ পেলেই ওরা খেলাধূলার মাধ্যতম 
আবার প্রক্কৃতিস্থ হয়ে শাস্তমনে ও স্থিরচিত্তে গঠনমূলক কার্য্যক্রমের দ্বার 
শিক্ষালাভে অগ্রসর হতে পারে। 1 এরই অন্ত নার্সারির কা্যপদ্ধতি অনুসারে 
শিশুকে প্রথম ঘণ্টাতেই অবাধভাবে খেলাধুলা! করতে দেওয়া হয়। | 

অনেক সময়ে মায়েরা এসে বলেন, “দিঘি, আমার এ ছেলেকে আপনাদের 
স্কুলে নিতেই হবে। কি দৌরাত্ধ্য যে করে, আমি আর লামলিয়ে উঠতে পারছি . 
নে।” এই অভিযোগ এতজন মায়ের সুখে শুনেছি যে, ৬মুকুমার রায়ের 
“ডানপিটের'% কবিতাটি প্রসঙ্গত মনে পড়ে। ৃ 


অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ ৫৭ 
“বাপ রে, কি ভানপিটে ছেলে ! 
কোন্‌ দিন ফাঁসি যাবে, নয় যাবে জেলে। 
এরুটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে 
ঠাই ঠাই শিশি ভাঙ্গে, প্লেট দিয়ে ঠুকে 
ন্ট] হাম! দিয়ে আলমারি চড়ে 
খাট থেকে রাগ করে হুম্দাম্‌ পড়ে ।*-_ইত্যাদি। 


ছেলের “দৌরাস্থ্পনা” সারাবার জায়গ! নার্সারি স্কুল নয়, অহজবুদ্ধিতেই 
'সে কথার সত্যত। মেনে নেওয়া কষ্টকর নয়। শিশু দৌরাত্য করে কেন, তাই 
সর্বপ্রথম বিবেচ্য । এইজন্যই শিশুর মাতাপিতাকে সর্বাগ্রে সন্ধান নিতে হবে, 
ছেলে “ছুরম্*” হয় কেন? মায়েদের সঙ্গে আলাপ আলোচন! করে বোঝা গেছে 
যে, সহজ কারণটা তাদের অজানা নয়। স্বপ্পপরিসর স্থানে এবং গৃহের সমন্ত 
ঝামেলা-ঝঞ্জাটের মাঝে শিশুর প্রাণচাঞ্চল্য ব্যাহত হয় বলেই সে “্দস্তি” হয়ে 
“দৌরাত্মাপণা” স্বর করে। তার উপর অজস্র বাধাবিপত্তি, বিধিনিষেধের 
কড়াকড়ি শাসনে শিশু মনে প্রাণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নার্সারি স্কুলে সেজন্ত 
বাধানিষেধের কোনও শাসনবিধি নেই। ওদের “দৌরাত্যপণ” প্র পথে 
সারানোর ব্যবস্থা নাসর্ণরি স্কুলে একেবারেই অগ্রান্থ। উদাহরণ-__আমাদের 
“শিবলাল””। প্রথম যেদিন সে এল আমাদের স্কুলে-__বলী দেই, কওয়া নেই-__ 
সোজা গিয়ে সে একটা গাছের মগডালে চড়ে বসলো । শিবলানদের বয়স তখন 
চার বংসর। স্কুলের পরিচারক “অমিয়দাদা” তাকে গাছ থেকে নামাবার চেষ্টা 
করতেই, শিবলাল আরও ওপরে চড়তে লাগল। অমিয়কে মান! করে আমি 
বললাম, “থাক। ওখান থেকেই ও আমাদের কাজকর্ম দেখুক। শেষে, পছন্দ 
হলে নিজেই নেমে আসবে ।” সকলের ধরা-্োওয়ার বাইরে থেকে 
নিশ্চিন্তভাবে শিবলাল তখন আমাদের পরীক্ষক হয়ে ঘসলো। শিবলালের 
বাবাকে বললাম শিবলালের কীন্তিকাহিনী। হাত-প1 ভাঙ্গার ভয় আছে, সে 
বথীও জানানে! হলো!। শিবলালের বাবার ধ্বাব পাওয়া! গেল,_্বাড়ীতেই 
ও একদিন না একদিন হাত-প1 ভাঙ্গতই; তা৷ এখানেই ভাঙ্গুক।» ক্রমশঃ, 
শিবল্ল নীচের দিকে নেমে এলো! এবং বাণির দিকে তার নজর 'গল। 


৫৮ সমাজ ও শিশুশিকা 


শিবলালের বাব! কুস্তি করেন। শিবলালও এবার তার বাবার মত কুস্তিপ্রিয় 
হয়ে উঠলো ফলে, স্কুলের অন্তান্ত সব ছেলেমেয়েরা ওর ঘুঁসির জালায় অস্থির 
হয়ে উঠলো৷। ক্রমে বিশ্বনাথ, জহরলাল, নিত্যানন্দ ইত্যাদি সমপাঠী শিবলালের 
অত্যাচার আর সহ করতে না পেরে, তারাও শিবলালের কুস্তির পাণ্টা জবাব 
দিতে সুরু করলো । তাতে শিবলাল ক্রমশঃ শাস্ত হয়ে এলো এবং তার ফে 
অপরিমিত সঞ্চিত সামর্থ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, সহজ ও অবাধ প্কুপ্তিবিকাশের 
সুযোগ পেয়ে এখন থেকে শিবলাল সংযম ও সমাজশিক্ষার কল্যাণ ইঙ্গিত উপলব্ধি 
করতে 1শুখলো। । 
ছেলেমেয়েদের বিশেবত্বই এই দেখা! গেছে যে, অপূর্ব ওদের উদ্ভাবনী, 
শক্তি। নিত্য-নৃতন দুষ্টামির কৌশল যখন আবিষ্কার করে, 
নই বুকে হবে বে ভরে তন উদ উপফাদ-হারের কাছ 
পাচ্ছে না বলেই তাদের মৌলিক চিন্তার ধারা ব্যাহত হয়ে, অসামাজিক 
ব্যবহারের রূপে প্রকাশ পায়। ষদ্দি শিশুদের অভিভাবকবর্গ এই দিকে লক্ষ্য 
রেখে শৈশব থেকেই তাদের কোনও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করেন, তবে 
তারাই হয়ত একদিন সহজাত বুদ্ধিবৃত্তির বলে প্রতিভাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক, বশস্বী 
শিল্পী বা সাহিত্যিক হয়ে দেশের ও দশের গৌরব অর্জন করবে__এমনতর ঘটন। 
আমাদের দেশেও ঘটে গেছে, আমরা জানি। “ডানপিটে* ছেলেই, শৈশবে যদি 
শাসনের ঠেলায় তাদের সুকুমার চিত্তবৃত্তি অবদমিত হয়ে না পড়ে, কালক্রমে সমাজ 
ও রাষ্ট্রের নুসস্তান হয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে আশা! করা যায়। ইতিহাস এ-ুগেও 
সাক্ষ্য দেয় যে, পরাধীন ভারতের বুকে এই রকম ছেলেমেয়েরাই অত্যাচারীর 
বিরুদ্ধে মাথ। তুলে ধীড়িয়েছিল এবং দোর্দাগুপ্রতাপ “লোভীর নিষ্ঠুর লোভ* সশঙ্ক 
হয়ে পড়েছিল এইসব ছেলেবেল! থেকে ডানপিটে ছেলেমেয়েদের বীরদর্পে 
প্রত্যেক মানুষের অন্তরে লুকিয়ে আছে, স্থষ্টি করবার ইচ্ছা । এই ইচ্ছাই 
অনুপ্রাণিত করে গায়ককে গান গাইতে, শিল্পীকে ছবি আকতে। সুকুমার 
শিল্পবৃত্তির অন্ভুশীলন ধার! করেন, তাঁদের সকলেরই সার্থকতা হয় স্ষ্টি করেই। 
তাই যুগে যুগেই বেখি, ষ্টার অবিরত সাধনা । কিন্তু শিশু-_ন্ষুদ্র তার জীবন 
_-কি সৃষ্টি করবে সে? এই-ই ছিল এতদিন প্সামাদের প্রশ্ন । সে ভুল, কিন্তু, 
আজ আমাদের ভেঙ্গে গেছে। যখন দেখি, আমাদের স্কুলে কমল, বিতান, 
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চঞ্চল, উজ্্বল, মঞ্জু-_সবারই ৪ থেকে & বছরের ভিতর বয়স-_মাথ। নীচু করে” 
কাঠের ওপর কাঠ ঠুকে, পেরেক গেঁথে, “ইঞ্জিন” তৈরী করছে, “রেল-লাইনের” 
উপর দিয়ে অনায়াসে চলছে ওদের গাড়ী--ওরাই কি তখন স্জনশীল নয়? 
শিল্পসাধকের সৃষ্টির সাধনায় ষে আনন্দ, তার চেয়ে কোনও অংশে এই সব শিগুর 
নিরলস প্রচেষ্টাসাফল্যের আনন্দ কি কিছু কম? শিশু যে চিরস্তন আনন্দের 
জীবন্ত প্রতীক ! গৃহের শাস্তি, সুখ, আনন্দ, সমাজ, সংস্কৃতি সবেরই প্রাণকেন্জ 
- এই চিরন্তন শিশুদের 'মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আমাদের কেবল দিতে হবে 
তাদের উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি--যেখানে তাদের স্বাভাবিক আনন্দময় 
'অভিষানে কোন প্রকার বাধা বা বিজ্ব ঘটবে না। তারই জন্ত নার্সারি ক্কুলের 
এত প্রয়োজন । 

আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বয়সের তারতম্য অনুসারে শিশুদের 
খেনাধুলীরও তারতম্য হয় । গৃবিবীতে জন্মগ্রহণের সময যে জীব যত বেলী” 
অপরিণত অবস্থায় থাকে, সে জীব তত বেশীই খেলাধূলার সাহায্যে আপন 
পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় সাধন করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে 
পারে, বিড়ালছান। কি বাচ্চা-কুকুর-_-জন্মাবার পর বহুদিন পধ্যস্তই চলে এদের 
খেলাধূলার পর্ব ; কিন্তু মুর্গীর বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়েই মায়ের সঙ্গে ঘুরে 
খুটে খু'টে খাবার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানবশিশুও খুব অপরিণত 
অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। নবজাত শিশুদের বিবিধ ও বিতিহ সহজ প্রবৃত্তি 
€ 1796170968 ) থাকে, কিন্তু কোনরূপ অভ্যাস থাকে না। এই সহজ প্রবৃত্তি 
'গুলির মধ্যে, একটি প্রবৃত্তি থাকে বেশ ন্থপরিণত। সেটি হলো- চুষে খাওয়ার 
প্রবৃত্তি। শিশু যখন চুষে খাওয়ার কাজে প্রবৃত্ত থাকে তখন সে তার নূতন 
পারিপাণ্থিকে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্য অনুভব করে। তার জাগ্রত জীবনের বাকী 
অবসরটুকু একটা অস্পষ্ট ছুর্বোধ্যতার মধ্যে কাটে ; এই অবস্থা থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য সে অধিকাংশ সময়টা ঘুমিয়ে কাটায়। পক্ষকাল পরে, এই 
অবস্থার পরিবর্তন আসে, কেনন। নিয়মিতভাবে তার অভিজ্ঞতার যে পুনরাবৃত্তি 
ঘটে, তারই ফলে শিশু প্রত্যাশা! করার অদ্তণসটিকে আয়ভ করে। এবং 
অবিলম্বেই এমনি নিয্লমনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে তার সুত্র জীবনে অভিজ্ঞতার 
কোনে বিচ্যুতি বা পরিবর্তন হলেই সে কুুদ্ধ হরে ওঠে। (২শিশুগণ যেরূপ 
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ক্রুতগতিতে অভ্যাস আয়ত্ত করে নেয়, দেখলে বাস্তবিকই বিন্মিত হতে হয়। 
এইরূপও দেখ! গেছে যে, এই সময়ে শিশু যে সকল মন্দ অভ্যাস আয়ত্ত করে, 
তার প্রত্যেকটিই ভবিষ্যতে তার সু-অভ্যাস গঠনের অন্তরায় স্বরূপ হয়ে ওঠে। 
তাই, গরথম থেকেই বি সুমত্যাসগুলি আয়তাধীন করতে শিক্ষা দেওয়া হয, 
তবে পরবর্তীকালে অনিবার্য অনেক গোলযোগ থেকে রক্ষা পাওয়া 
যার়। শিশুর প্রথম ব্ৎসরটি প্রায় বাস্তব সংশ্লি্তাশূল্ত, তার জগতে তখন বস্তুর 
বিশেষ কোন তাৎপর্য্ই নেই। জগতকে তখন তার জানবার, চেনবার অন্ত 
প্রয়োজন হয় পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতা অর্জন এবং এই হুত্রেই, বস্তকে সাক্ষাৎ ভাবে 
'চিনে নিলে তবে, বাস্তব-সম্পফ্িত ধারণার . সঞ্চার শিশুমনে হয়ে থাকে । এই 
পরিচয়টি' ঘটে খেলাধূলার মাধ্যমে । এইজন্যই শিশু ম্বাভাবিক গতিতে খেলাধূলা 
করে ক্রমশঃ অক্ষম অবস্থা থেকে লক্ষমতার দিকে এগিয়ে চলে। খেলাধূলাতেই 
শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক জীবনবিকাশ-গতি। 

বিছানার স্পর্শ, মায়ের স্পর্শ ও গন্ধ এবং কথাবার্তার সঙ্গে শিশুরা খুব শীপ্রই 
পরিচিত হয় এবং সংস্পর্শৰাত অভ্যাসের দ্বার] ধীরে ধীরে তার স্পর্শ, দৃষ্টি, ভ্রাণ, 
শ্রবণ ও স্মাঘ গ্রহণের শক্তি একত্রিত হয় ও এগুলি একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়ে 
ওঠে। এমনি করেই বস্ত-সব। সম্পর্কে শিশুর বাস্তবিক জ্ঞান ও ধারণা গড়ে ওঠে। 
এরই পরে, একটি বস্তু পেয়ে অপর একটি বস্ত পাওয়ার প্রত্যাশ। জন্মায় 
এবং ক্রমশঃ যখন তার শরীরের পেশীসমূহ শ্ব ইচ্ছার আয়ভাধীন হয়, তখন সে দুষ্ট 
বস্তকে হাতে ধরতে শেখে এবং সেটিকে ছুয়ে, শু'কে, চেখে, নাড়াচাড়া করে অপার 
ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে। এই সময় অকম্মাৎ শিশুজীবনে যেন অফুরস্ত 
বিশ্ময় ও আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিছুদিন ধরে, অনবরত জিনিষপত্র ধরবার 
এবং ব্যবহার করবার ক্রিয়া কৌশলের অন্ুণীলনে সে এমনি মেতে থাকে যে, 
আগ্রত অবস্থার সমস্ত সময়টুকুই তার বেশ আননেই কাটে। তারপরে, যখন 
সে হাটতে শেখে, তখন এই নূতন ক্ষমতাটি আত্মগুণাত্বক অনুশীলনের 
আনন্দে তার পুলক নিবিড়তর করে তোলে, এবং নাগালের মধ্যে জিনিব গেলেই 
সে তাই নিয়ে খেলা সুরু করে দ্বেয় মনের আনন্দে। এই খেলাই 
হলে! তার নবলন্ধ অভিজ্ঞতাকে পরীক্ষা! করে দেখা ও জানার একমাত্র 
পথ ও উপায়। এইভাবে প্রতিদিনই তার জীবনে নিত্যনূতন সমন্তার 
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উদ্ভব হয় এবং নিজেই সে এ সমগ্তাগুলি নিত্যনৃতন প্রণালীতে সমাধান 
৮৮ 


পি যে জীবের বুদ্ধি বা মেধার অনুক্রম ফত বেশী, সেই জীব তত বেশী 
চঞ্চল ও, জীলাপ্রব্ণ। কেননা, বুদ্ধির দ্বার! গ্রত্যহই নিত্যনূতন উপাঁয় উদ্ভাবন 


করে” সে অপরিণত অবস্থা থেকে পরিণত অবস্থায় পৌছায়। উন্নত জীব এই 
ভাবে সর্বদাই নিত্যনুতন উপায় উত্তাবন করে কেন? কারণ, তার পরিবেশের 


সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে জীব্নযাত্রাপথে একটা ব্যবস্থাূলক লামগ্রন্ত বিধান করতে, 
চায়। সেই সামগ্রন্ত যদি সে রক্ষা করতে পারে তবেই সে বাঁচে, নতুব! অবদমিত 
হয়ে সে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাণীন্দুগতে নিয়স্তরের জীবগুলির আচরণ লক্ষ্য করে 
জানা গেছে যে, এদের আচারব্যবহার বৈচিত্র্যহীন, এবং নিতান্তই নির্দিষ্ট ধরণে 
হয় ওদের জীবনবিকাশ। তাই, ওদের জীবনে বিবিধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন হয় না, থেলাধূলার রক্মারি ব্যবস্থা! উদ্ভাবনেরও চেষ্টা ওদের বেশী করতে " 
হয় না। নুতরাধ জীবনের প্রীরন্ত হতেই, মানবশিশুরই লীলাপ্রবণ চঞ্চলত! 
সুস্পষ্ট এবং ক্রমবদ্ধিষু- নিম্নস্তরের জীবের নয় । 


ক ব্যক্তিগণ শশুর এই স্বাভাবিক লীলাপ্রবণতাকে কেবলমাত্র খেলা_ 


অনর্থক চাঁঞ্চল্যের বিকশিমাত্র-ননৈ করেন কিন্ত" শিশুজীবনে খেলা ও 
কাজের মধ্যে কোনই পার্থকা থাকে না। তার এ খেলার মধ্যেই খুব বড় একটি 


উদ্দেন্ত 'নিহছিত আছে। সে উদ্দেশ্তটি শিশুর কাছে সুস্পষ্ট ন- বটে, কিন্ত 
মাতাপিতা বা শিক্ষক-শিক্ষিকার মনে এই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকা 
উচিত নয়। যে আদর্শ সমাজের স্বপ্ন বার্ণাড শ (73:4807. 9118০ ) 
দেখেছিলেন, সেখানে “০020 8৪ 01৮57 9700 0187 19 1169) (10159 118 
0008 8100 0109 10 606০৮-অর্থাৎ, “কাজই তো খেলা এবং খেলাই 
তো জীবন; এই তিনই এক, এবং সেই একেই এই তিন।” ফ্রোবেল 
( ঘা95১৪] )ও শিশুর €খল! সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন যে, কেবল 
সাময়িক আনন্যকাঁতভন্ব-ন্তই_শিশুরা খেল! করে না, তাদের আাবনের গোপন 


উৎস ও কর্ণপ্রবাহের সন্ধান পাওয়! যায় তাখে:_খেলার ভিতরে ; খেলাই 
তাদের জীবনে পরম গুরুত্বপুর্ণ ও চরম তাৎপর্য সন্থলিত। ফ্রোবেল বলেন 
“১18 7989 1০5, :59600, 0072657185768, 7519089 18101 
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817. 160006 800 06809 আ16) 009 ০2105 | (২8) খেলার সঙ্গে 
শিশুভ্রীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেন্ত। পরিণত মানব তাঁর কাজকর্মের জন্ত নানারকম 
উপকরণ চায় এবং কাজ সুসম্পন্ন করতে হ'লে তার পক্ষে উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ 
কর! একান্তই প্রয়োজন । কিন্ত শিশুর তো বস্ত সম্পর্কে কোন পরিষ্কার জ্ঞান নেই 
গ্রবং সে কোন বিমুর্ত বন্ত ধারণা করতে পারে না। একথা পূর্বেই এই প্রসঙ্গে 
বল৷ হয়েছে। কাজেই, আমরা বদি শিশুকে তার পরিবেশের সঙ্গে সুপরিচিত 
করতে চাই, তাহলে তার স্বাভাবিক পারিপাস্িকের অনুরূপ উপকরণই তাকে 
জুগিয়ে দিতে হবে। 

এইবার প্রশ্ন হলে। খেলাধুলার সরঞ্জামের মধ্যে কোন্টা ভাল, কোনটা মন্দ +_ 


কোন্টা উপযুক্ত, কোন্টা বা অনুপযুক্ত_-কি'করে আমরা জানবো? আজকাল 
জরে বা লই “পা পাও এর আরা নাম সে 
এ মে শিশুর ঘর খেলন! দিয়ে বোঝাই করে দিতে পারেন। কিন্তু তাতেই 
কি উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হবে? খেলনা নির্বাচনের সময় শিশুদের স্বাভাবিক কাধ্যকলাপ 
বেশ তাল করে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এ সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে বলতে 
হলে এই_নস- যা যে, শির পরিবেশটি আগে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য 
করা৷ উচছিত। উদ্দাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ কর! বাক। একবার 
সেবাগ্রামে €ওয়ার্ধায়) কয়েকজন ইতরাজ মহিলা এসেছিলেন। 
সেখানকার ছেলেমেয়েরা (বয়স, ৫-৭ বছর) তাদের সম্বন্ধে নানারকমের 
প্রশ্ন করেছিল আমাকে-_যথা, “তাদের গায়ের রং কেন এত লাল্চে ও ফর্সা ? 
তারা কোথা থেকে এসেছেন? কি ভাবে এসেছেন ?-ইত্যাদি। এই 
ছেলেমেযেগুলিকে “জাহাজ” সম্বন্ধে ধারণা দ্বিতে কত ষে উপকরণ ও সরঞ্জামের 
আয়োজন করতে হয়েছিল তার ইয়তা নেই। তাদের দেশে, সমুদ্র তো দুরের 
কথা-_সবচেয়ে কাছের নর্দীটিও ৫ মাইল দুরে। কাজেই নৌকা, জাহাজ 
ইত্যাদির সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই ছিল না। এখন এইরকম সব 
ছেলেমেয়েদের সামনে হৃঠাৎ একটি কলের জাহাজ উপস্থিত করলে তারা কিছুটা 
কৌতুক ও আঁনন্দ পাঁবে ঠিকই, কিন্ত খেলার প্র্কত হেট উদ্দে্ত তা পূর্ণ হবে 


€২৪) (ক) 7725 70058986102 ০: 71%70- 7:09] ) 0, 6৮, 
(ধ) 485296075০৫ 206 00009961000, 2, 809) 0. 60. 


অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ ৬৩ 
না। বরঞ্চ তার! খন জল নিয়ে খেলছে এমন সময়ে শিক্ষিক1 তাঁদের লামলে 
নানা মাপের কাঠের টুকরো, ইট, লোহা ইত্যাদি যদি ভুগিয়ে দেন তাহ'লে তারা 
নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে বুঝবে ষে কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ জলে ভাসে এবং কোন্‌ 
কোন্‌ জিনিষ ডুবে যায় ; তারপরে ক্রমশঃ নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির সঙ্গে ওদের 
পরিচয় সাধন করান যেতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ, য়ূতঃ, শিশুরা কোন্‌ বয়সে কি ধরণের খেলা! করে, তাও লক্ষ্য করা উচিত। 
আমরা দেখেছি যে, ১ বতসরের শিশু সোনামণি এবং ১ বৎসর ৭ মাসের 
শিশু আশীষ, যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ কখনই চুপ করে বসে থাকে না; 
অথচ খুব বেশী দৌড়াতেও পারে না। তার! টলে' টলে+ হাঁটে এবং প্রায় 
সর্বদ্ধাই একাকী খেলে। অন্ত্দের সঙ্গে মিলেমিশে খেলবার বয়স বা মনের 
পরিণতি তাদের হয়নি । তাদের জগ্ত এমন খেলন৷ দিতে হবে যার দ্বারা তাদের . 
পেশীসমুহ আয়ত্তের মধ্যে আসতে পারে, যেমন কাঠের ঠেলাগাড়ী-__-ষা ঠেলে 
নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শিশুর হাঁটা-চলার ক্ষমতা বাড়বে। শিশুর দৈহিক 
ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন কখনও তার মনে 
আত্মবিশ্বাসের অভাব ন। ঘটে। কেননা, আত্মবিশ্বাসের অভাবেই পরবর্তী 
বয়সে, বিশ্ব্রগৎ এবং জীবনের প্রতি শিশুর একটা আস্থাহীন নেতিভাবমুলক 
মনোভাব-_-09696159 ৪৮16909 হতে দেখ দেয়, যার ফলে শিগুর জীবন হয়ে 
ওঠে ছুর্ভর সমন্তাসস্কুল। এইজন্যই শিশুর বয়স অনুসারে, ওদের চঙ্গন| ক্রমশই 
জঁটিলতর করে দেওয়া উচিত, যাতে-সমন্তাসমাধানের আগ্রহ ওউৎসাহ .যুগপৎ 
সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠে। 

তৃতীয়তঃ খেলনার দ্বারা শিশুর মন যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। একটি শ্পিংএর 
মোটরগাড়ী দিলে; লে খুব খুসী হয়েই থেলবে ; তারপর, স্প্রিংটি কেটে 
গেলেই, সে প্রথমে বিরক্ত হয়ে কিছুক্ষণ টানাটানি করবে, তারগর নিষ্রিয় ইক্ষে- 
বসে থাকবে। এতে শিশুর মন অশান্ত হয়ে পড়ে। সেইজন্য তাদের মামুলী 
ও সাধারণ জিনিষই জুগিয়ে দেওয়া ভাল, যেমন-_কাঠের টৃক্রো, হাতুড়ী, পেরেক, 
কাপড়ের টুকরো, রঙ্গীন কাগজ, দেশলাই-এর খালি বাকৃস-_এইসব, আর মাটি, 
জল, বালি ইত্যাদি পেলে শিশু খেলার আনন্দে তো! মেতে থাকেই, উপর্ত এগুলির 
সাহায্যে তার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, বিচারশ্তি, কল্পনা ও স্থজনীশকি, স্বৃতিশক্তি 


৬৪ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


ও মনোযোগের অখও্তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও আবার মনে রাখতে 
হবে যে, শিশুর বন্নস অনুসারে তার খেলন! নির্বাচন করতে হবে--২ বৎসরের 
শিশু হাতুড়িপেরেক নিয়ে নেড়ে চেড়ে 'দেখে মাত্র, ফিন্ত ৫ বছরের শিবলাল 
এক টুকরো কাঠ অপর একটি কাঠের উপরে পেরেক দিয়ে ঠুকে এরোপ্লেন তৈরী 
করে, মনের সুখে প্ররুত এরোপ্লেনের মুলতঃ জটিল সমন্তার সমাধান করে। 
এছাড়াও, সে যে জয়ের আনন্দ এতে অনুভব করে তাতেই তার আত্মবিশ্বাস 


সুদৃঢ় হয়। 
চতুর্থতঃ, যে সব খেলনার সাহায্যে শিশুর কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়, এমন খেলনা 
তাকে দিতেই হবে। অধিকাংশ কবেই, এইজন্য আমর! শিশুকে পুতুল, 


পুতুলের বাড়ী, রান্নাঘরের জিনিষপত্র দিক্বে থাকি। ২1৩ বছরের শিশু পুতুল 
কাছে এটা হলে৷ রীক্ষাূলক থেলা। কিন্ত ৪1৫ বছরের শিশু পলি নি 
এমন খেল! ফেঁদে বসে যে, বিম্মিত হতে হয়) একদিন পুতুলখেল৷ নিয়ে 
সুরু হলো, পুতুলকে দ্নান করান, কাপড় পরান, শোওয়ান ইত্যাদি । 
তারপরে, সমু বল্লে,_-“এবার খুকুর ঘুম ভেঙ্গেছে, ওকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি ।” 
কাঠের গাড়ীতে পুতুলকে শুইয়ে, গাঁড়ী ঠেলে সমু গেল পুতুল নিয়ে বেড়াতে । 
এদিকে উজ্দ্লা বসলো! রান্নাবান্না করতে ; সন্ধ্যা, সিপ্টু, তপন তখন ছোট 
ঝুড়ি করে বাজার করে নিয়ে এলে! ; লিপিক। কুলোয় করে চাঁল ঝাড় লো, 
আর বাবলু ও কানাই মনের স্থথে শিলনোড়ায় বাটুনা বাটলো। তারপর, 
চাকি-বেলুনের সাহায্যে কিছু কারার রুটিও বেল। হলো এবং গাছের পাতায় 
করে মণ্জু ও শিবানী সকলকে খেতে দিল। নেমন্তন্ন খাওয়ার সে কি ঘটা! 
এই সময় চুপ করে বসে শিশুদের কথাবার্তা শুনতে হম্ব। উজ্জ্বল বল্লে, “আমরা 
আজ সন্ধ্যের সময় “কেলাবে বাব, সেখানে “ষষ্ট হবে।” সঙ্গে সঙ্গে তপন 
বলে উঠলো, “আমরাও যাব, ডিম আর লুচি থেতে দেবে ।* বাস্তবিক পক্ষে 
কিন্ত ওর! ওদের “ছেটিকাঁকার কথাই আওড়াচ্ছে। এদিকে সবিতা ছোট্র মায়ের 
মত, “তোমাকে আর ডাল দেব £--বলে পরিবেশন করছে। শেষ পর্্স্ত 
“নেমস্তক্-বাড়ীপ্র মতই বেশ একটা হৈ চৈ বেধে গেল। এমন ময় দেখা 
গেল যে, লিপিকা তাঁর পুডুলকে আর একদিকে খাটে শুইয়ে তার দাত তুলতে 


অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ ৬৫, 


ব্যস্ত। প্রশ্ন করে জানা গেল যে, লিপিকার “বাপি* (বাবা) দাত তুলতে 
ইসিপাতালে গেছেন এবং লিপিকা৷ রোজ বিকেলে তার বাবাকে দেখতে যায়। 
কাজেই এখন পুতুলের ধ্রাত তোলার ব্যাপারে তার এত আগ্রহ । এখানে মনে 
রাখতে হবে, এইসব খেলার জন্য আমর! সত্যিকারের ছোট, ছোট শিলনোড়া, 
কুলো, চাকি, বেলুন, ঝাঁটা, হাঁড়ি, হাতা, খুস্তি, বেড়ি ইত্যাদি দিয়ে থাকি। 
কেননা, এই সকল জিনিষপত্রই তার বাড়ীতে দেখে এবং নেড়েচেড়ে খেলতে 
গিয়ে মাতাপিতা ও অভিভাবকগণের কাছে বাধা পায়। পিতামাতা যে সকল 
জিনিষ ব্যবহার করেন, সে সম্বন্ধে তাদের মনে যে অন্ুসন্ধিংস ও কর্ম্মম্পৃহা 
জাগে, তার সামাধান হয় নারি স্কুলে এসে এই স্বতঃস্কুর্ভ খেলার মধ্যে । €এই 
অনুসন্ধিংসা ও কর্ণম্পৃহার অবদ্মন যাতে না হয়, সেই বিষয়ে সযত্ব ও সচেষ্ট 
থাকাই শি” গৃহ-পরিবেশতভুক্ত পুর্ণবয়ন্বগণের পক্ষে সমীচীন । কেননা, মনীষা" 
বিকাশের এইই প্রথম সোপান । " 

পঞ্চমতঃ, শ্রিশুকে এমন স্ব খেলার উপকরণ দিতে হবে যাতে তার অঙ্গ, 
প্রত্যঙ্গগুলি সম্পূর্ণভাবে সঞ্চালিত হ্যা অনেক সময়ে দেখা যাঁয় যে, কোন 
কোন শিশুর কোনরূপ বায়না নেই, সে বেশ শাস্ত হয়ে খেলা করছে, কিন্ত তার 
খেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখলে দেখা যাবে যে এই ধরণের শাস্ত শিশু 
সচরাচর এক জায়গাতেই বসে থাকে এবং একই খেল। দ্বিনের পর দিন খেলে। 
যেমন শিপ্রা, ২ই বছর বয়সে আমাদের স্কুলে আসে । দেখা সেল, প্রায় তিন 
মাস ক্রমাগত সে একই পুতুল নিয়ে খেলা] করতো । কোন 'মনতেই তাকে অন্ত 
কাজে বা অন্ত খেলনা দিয়ে মন ভোলানো! যায়নি । এইনপ ব্যবহারের 
নানা কারণ আছে। একটি কারণ সুলো--শিশুর নিরাপত্তা বোধের অভাব। 
স্থান পরিবর্তনের ফলে, শিশুর মন এতই অশাস্ত হয়ে পড়ে যে, শিশু যখন বোঝে 
যে সে. নিরাপদ্ব স্থানে এসেছে, তখন আর কোন নিয়মের ব্যতিক্রম তার 
পছন্দ হয় না। শিপ্রা জন্মের পরেই বঙ্গবিচ্ছেঘ হয়। এবং সে তার 
পরিবারবর্গের সঙ্গে চট্টগ্রাম ছেড়ে আসে। কলকাতা! আসার পর, সে নান! 
বাস! বাড়ীতে থেকেছে, নান! পাড়ার নানা হলে মেয়েদের সঙ্গে তার পরিচয় 
হওয়ার ফলে ওর মনে একটা গোলমালের স্ষ্টি হয়েছিল। স্কুলে ওর ব্যবহারে 
তারই অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা গেছে। ্‌ 


ডগ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


লব ছেলে মেয়েদেরই যাতে বেশ সর্বাঙ্গের ব্যায়াম হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখতে হবে। (এর. জন্তে শিশুকে দিতে হবে দ্বোল্না, চড়বার জন্য মই, 
লাফাবার দড়ি (950158 :০০৪), ছু* এক ধাপের কাঠের সিড়ি, ইত্যাদি । 
এইভাবে সর্বঙগিক ব্যায়ামের ফলে, শিশুর আত্মবিশ্বাস এবং সাহসও বাড়ে । এবং 
তার শরীরের পেশীসমুহের দৃঢ় সমন্বয় হয়, দেহ সবল ও সুস্থ হয় ।১ 

€ ম্যাক্ডুগাল বলেছেন, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার-ভাব জাগাবার 
অন্য শিশুদের খেলাধূল! করা প্রয়োজন । অর্থাৎ, খেলাধুলার মাধ্যমেই শিশুর 
সামাজিক বোধ ক্রমশঃ জেগে উঠে। নবজাত শিশুটি হলো একেবারেই 
অসামাজিক জীব। ধীরে ধীরে সে তার মাঁবাবাকে প্রথম চিনতে শেখে । 
তারপরে, পরিবার-পরিজন, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি- মোট কথা, তার সমগ্র 
পরিবেশটির সঙ্গে সে পরিচিত হয়। অতঃপর সে কেবল নিজের গৃহটিকে কেন্ত্র 
করেই সন্তষ্ট থাকতে পারে না_ পথে, পাড়ায়, মাঠে, বেড়াতে ও খেলতে যায়, 
সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে মিশতে শেখে, তাদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে খেলাধূলা করে। 
নার্সারি স্কুলেও শিশু প্রথমে একাকী থেলে, ক্রমে 81৫ বছর বয়স থেকে সে 
দ্বলবন্ধভাবে, সুষ্ঠ শৃঙ্খলায় খেলাধূলা করে। নিংস্বার্থপরতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, 
উদ্বারতা, ইত্যাদি ষে গুণগুলির দ্বারা মানুষ জগতে অন্যকে সুখী করে ও নিজে 
সুখী হয়, তারই গোড়াপত্তন হয়__ শৈশবে দলগত খেলার মধ্য দিয়ে। ১) 


নার্সারি স্কুলের শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক প্ররবৃত্তিমূলক অসামাজিক ভাবটি 
বেশ ভাল ভাবেই দেখা. যায়। ছোট্ট “লোনামণি'--৩ বছর বয়স তার, একটি 
বড় টিফিন কৌট। ভরা খাবার নিয়ে খেতে বসেছে। তার পাশেই বসেছে ওর 
মামাতো! ভাই, সে এনেছে একটি মাত্র কলা । সোনামণিকে বল! হলো, “তোমার 
খাবার থেকে ভাইকে একটু দ্বাও না” _সোনামণি তাড়াতড়ি নিজের কৌটো-” 
'ভর! খাবার নিয়ে একেবারে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে বসলো৷। অবশ্ঠ, খাওয়ার. জিনিষ 
--অনেক ছেলেমেয়েই অন্তকে দিতে পারে না; কিন্তু খেলন! সম্বন্ধেও দেখা 
গেছে যে, স্কুলে দনূতন এসে অনেক ছেলেমেয়ে ২৪টি খেলনা দখল, করে 
ঘসে থাকে। আমাদের নার্সারি স্কুলের অন্য একটি সাইকেল জোগাড় 
করা হয়। প্রথম যেধিন সাইকেলটি আনা হলো সেদিন সকলের সে কি 
উৎসাহ--কেউ একবার. সেটি দখল করতে পারলে আর ছাড়তে চায় না। 


অবাধ খেলামুলার মাহে শিশুচিত্তের বিকাশ ৬৭: 


উৎসাহের আতিশয্য এমন দাড়ালো যে, নির্মলকে বখন গাড়ী থেকে নামতে 
বলা হলো সে গায়ে খানিকটা থুথু দিয়ে দিল। কিন্তু সেই নির্্লকে এখন 
যদি বল! যায় যে, “তুমি তো অনেকক্ষণ গাড়ী চড়লে, এবার বন্দনকে দাও,*--- 
নির্মল প্রায় বিনা আপত্তিতেই সাইকেল ছেড়ে দেয়। সাইকেলটির অভিনবত্ব 
কেটে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ নয়, অন্তেরাও ষে খেলনাটি ব্যবহার করতে চায় 
একথাও নির্মল উপলব্ধি করেছে বলেই মনে হয় । 


্ইত্রাজিতে প্রচলিত একটি বাক্য আছে_ "[76810) 18 7681017,* অর্থাৎ 
সম্পদ । ৮1798160” কথাটির ব্যুৎপত্তি এ্যাংলো-স্যাক্সন শব, 
“15016, থেকে | এ 1001৯ কথাটির মানে পরিপূর্ণতা (002000196৩- 
70988 )। ম্বাস্থ্য বলতে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্য বুঝলে চলবে না-_শিশুর 
মানসিক প্ৰাঙ্ের কথাও ধরতে হবে। দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশ হলে 
শিশ্তবর্গের আনুভূতিক, আত্মিক ও সামাজিক বিকাশও সুন্দর এবং যথোপযুক্ত হয় । 
সম্পূর্ণতর এই বিকাশধার! হয় শুধু খেলাধূলার মাধ্যমেই, তাও প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। 
কাজেই খেলার যে উপকরণ-__খেলনা, তার গুরুত্ব শিশুক্রীবনে কম নয়। যিনি 
শিশুর অন্ত খেলন। নির্বাচন করবেন তার দায়িত্ব ষে কত, একথা মনে রাখতে হবে। 
ছেলেমেয়েদের জন্য খেলন। পছন্দ করে কেনা বেশ সুখের কাজ। তার 
চেয়েও সুখের কাজ হলো-_খেলন] নিজে হাতে তৈরী করে_ ওদের হাঁতে তুলে 
দবেওয়া। অনেক সময় অনেকজনকেই বলতে শোনা যায়, ভাল ৮৩টি নার্সারি 
স্কুল স্থাপন কর। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ; বিশেষ করে খেলনা ও অন্তান্ি জিনিষপত্র 
প্রায় প্রত্যেক মাসেই কিছু কিনে, কিছু মেরামত করে না দিলে নার্সারি স্কুলের 
উদ্দেস্তাই ব্যর্থ হয়। তাঁরা সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেন। কিন্তু যদি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখ যায়, শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ থেকেই তাদের বহু প্রকারের খেলন! 
সামগ্রা জোগাড় করে দেওয়। যায় নীচে তারই কিছু বিবরণ দেওয়া গেল। 


উন্মুক্ত স্থানে খেলার উপকরণ মন্তব্য 
কাঠের ঘোড়া, 596-58৮৮১ ৪1106, 926-89দ7, ৪1109, 6105019 

ট্রাইসাইকেল, ফুটবল, ক্রিকেট বল ও | এবং কাঠের ঘোড়া ভিন্ন অন্যান 
ব্যাট ইত্যাদি । উপকরণগুলি যে খুব মহার্ঘ্য, তা নয়। 


৬৮ 


উন্ুক্ত স্থানে খেলার উপকরণ 


এক হাত অন্তর গেরে! বেধে গাছের 


ডালে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে, যাতে 
ছেলেমেয়ের এ ঘড়ি ধরে গাছে 
চড়তে পারে। ভারসাম্যের জন্ত 
কয়েকটি ৬ ( ইঞ্চি) এবং ১২” (ইঞ্চি) 
চওড়া কাঠের তক্ত1! (ইটের ওপর 
বসানে। ), দোলনা, কাঠের বা বাঁশের 
মই, ঠেলাগাড়ী, ঠেলে বেড়াবার জন্য 
কাঠের ছোট পিপে, কিছু মোটা দড়ি__ 


জল, মাটি, বালি, কিছু 'ইট-_ 
খুরপি, ছোট বালতি, ফুলগাছে জল 
দেওয়ার জন্য ফুলের ঝারি, ছোট 
কোদাল, ঝাঁটা, এক হাত 'লম্বা। রবারের 
নল; কয়েকটি সেঁলুলয়েডের (০61]- 
1020) পুতুল, হাঁস, মাছ ইত্যাদি। 


কাঠে লাগাবার রং তুলি ও তেল 
ইত্যাদি 


ছেলেমেয়ের ধাতে বাগানের গাছে 
চড়ে এবং ডাল থেকে নামতে, ভাল 
ধরে ঝুলতে ও" উঠতে £পারে_তার 
ব্যবস্থা রাখা উচিত। 


পোষা! পাবী, কচ্ছপ, বিড়াল, 
কুকুর, ইত্যাদি পোষা জন্তজানোয়ার | 


সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


মম্তব্য 


89-৪%ম, ৪1109 ইত্যাদি যদি 


কেনবার সামর্থ্য প্রথমে না থাকে, 
তাহলে কাজ চালাবার মত সেগুলি 
তৈরী করেও নেওয়া যেতে পারে। 
তবে কোন জ্িনিষই ষে ছেলেদের 
কিনে দেওয়া হবে না, এমনতর 
মনোভাব না থাকাই ভাল। 


বেশ রং চংএর জমকালো! জিনিষ, 
যাতে দোকানের নতুন-নতুন গন্ধ আছে, 
এমনও ছু'একটি জিনিষ ছেলেঘের 
মধ্যে মধ্যে দিতে হয়। নতুবা তাদের 
বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ কাটে না! 


ঠেলাগাড়ী__বেশ মজবৃত প্যাকিং 
বাকৃস কেটে, চাঁকা লাগিয়ে রং করে 
নিলেই চলে। ছেলের! যেন ভিতরে 
চড়ে বসতে পারে, এমন ব্যবস্থা করতে 
হবে। 


বালতি-_“দাল্দা” বা অন্ত কোন 
জিনিষের খালি টিন্এ হাতল লাগিয়ে 
নিলেই চলে। 


পণ্ড পাখীদের অন্ত জল ও 
খাবারের যেন ব্যবস্থা থাকে সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 


অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিত্তের বিকাশ 


ঘরে বসে খেলবার উপকরণ 


পুতুল-__ নানা মাপের এবং নান! 
জিনিষের তৈরী; যেমন- কাপড়ের, 
কাঠের, মাটির, সেলুলয়েডের, কাচের 
ইত্যাদি । 

পুতুলের কাপড়, জামা, শ্যাবিস্ত্, 
তোয়ালে, সাবান, চিরুণী, মাছুর, 
বালিশ, তোঁষক, মশারি, খাট, চেয়ার, 
ইত্যাদি । 

রান্নার সরঞ্জাম-_যা কিছু আমর 
নিজেদের বাড়ীতে প্রত্যহ ব্যবহার 
করি, সে সবই দেওয়া ভাল। কেবল 
শিলনোড়া, চাঁকিবেলুন, ধাতা, কুলে 
ইত্যার্ি যা তারা উঠাতে ও নাড়াচাড়া 
করতে পারে এমন হওয়া চাই। থালা, 
বাটি, হাড়ি, কড়াই বেশ বড় মাপের হলে 


সেগুলো ছেলেমেয়ের মাজতে ঘসতে 


পারে ? খুব ছোট হলে ঠিকভাবে কড়াই 
বা হাঁড়ির মধ্যে হাতা থুন্তি নাড়তে 
পারে না বলে শিশুর! খুশি হয় না। 
ঝঁটা, ঘরমোছার গ্ভাতা এবং কাচা 
কাপড় শুকোতে' দেওয়ার যাবতীয় 
ব্যবস্থাদিও রাখতে হবে। 

কাচি, কাগজ, আঠা, রঙ্গীন কাগজ, 
পুরোনে। সচিত্র মাসিক পত্রিকা, কার্ড 
বোর্ড, কাপড়ের ছিট, হু'চ-হৃতা, নান। 





মন্তব্য 


তোয়ালে, শাল, শাড়ির পাড় ইত্যাদি 
দিয়ে নানা রকমের খেলার উপকরণ 
তৈরী করে নেওয়া যায়। এই সব 
খেলন| তৈরী করার সময় শিশ্তগণকে 
সাহায্য করতে দেওয়া উচিত এবং 
তার! নিজের চেষ্টায় যেসব খেলার 
জিনিব তৈরী করবে সেগুলো! দেখতে 
সব সময়ে ভাল হয় না বটে, কিন্ত 
বসব নেড়েচেড়ে শিশুরা যে আনন্দ 
পাঁয় তার তুলনা নেই। তাছাড়া, এই 
সব খেলাব মধ্য দিয়েই ওদের কল্পনা 
শক্তি বুদ্ধি পায় এবং স্যজনাত্মক কাজে 
শিশু ক্রমশঃ আত্মনিয়োগ করতে 
শেখে ্‌ 
শিশুকে আমর! +১ 'র্দাই হূর্বল 
এবং কাজকর্ণে অসহায় এবং 
মুত্তিমান বাধা-বিভ্ম্বূপ মনে করে 
ওদের দূরে দুরে রাখি। এটা খুবই তুল। 
কারণ এতেই ওদের মনে মনে আক্রোশ 
বিদ্বেষ, দ্বন্ব ও হীন মানসিক ভাব ও 
বিকারের স্থষ্টি হয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের 
সঙ্গে শিশুর যে স্বাভাবিক ছন্ববোধ 
আছে, এই সব খেলার সাহাষ্যেই 
তা ক্রমশঃ দুরীভূত হয়। এই সকল 
খেলনার ব্যবহারে ওদের পর্যবেক্ষণের 


গ5 


ঘরে বসে ধেলরার উপকরণ 


রংএর পশমের টুকরো, কিছু ভাল পশম, 
কাটা, চট ইত্যাদি; সাদা কাগজ, 
ক্রেয়ন্‌ (0:85০70), গুঁড়ো রং, তুলি, 
রঙ্গীন চকু (খড়ি) সাদা চক্‌ 
(০7818), কিছু গোল! চক্‌ (আলপনা 
দেওয়ার জন্য )। 

নানা রঙের কাঁচের ও কাঠের 
পুতি, মাটির পুতি, সরু দড়ি, সৃতা, 
ছোট কাঠের চৌকে। টুকরো, 
(010025 ), বড় কাঠের চৌকো টুকরো 
যা দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে পারে 
ছোট ছোট সীসের তৈরী মানুষ, জন্ত, 
জানোয়ার ; ছোট ছোট মোটর গাড়ী, 
রেলগাড়ী ইত্যাদি বিবিধ সামগ্রী, যা 
বাড়িতে বসে অথবা বাইরে, বালির 
ওপর বসিয়ে, গ্রাম বা শহরের 
পরিকল্পনার রূপ দিতে পারে । 


থালি হৃতার রীল্‌ (7961), 
দেশলাই-এর খালি বাকস, নান] মাপের 
পাউডার ও সাবানের খালি বাকস, 
খ্জনি, ঢোল, ট্যাম্বরিন্‌ ( 6৪00000- 
2309), বীশি, ছোট মাদল (মৃদঙ্গ ১, 
হারমোনিয়মা. (11077000010) ), 
গ্রামোফোন, এবং শিশুর উপযোগী 
রেকর্ড, ছোট ভোট ঘণ্টা, নৃগুৰ, 
ত্যাদি। 


সমাজ ও শিশুশিক্ষ। 


মম্তব্য 


ক্ষমতা বাড়ে এবং ক্রমশঃ ওর! স্বাবলম্বী 


হতে শেখে । তাছাড়া, এতে ওদের 
সংখ্যাজ্ঞান, কথ! ও শবের বোধ ও 
শব্দ-সম্ভার ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয় । সামাজিক 
সদ্গুণাবলীরও ক্রমবিকাশ হয়। 

প্রত্যেক শিশুই ভাঙগতে-চুরুতে 
ভালবাসে, কিন্তু এ কাজে নিজের 
বাড়ীতে সে বাধ! পাষ পদে পদে । স্কুলে 
এসে প্রথমতঃ তার ধ্বংসলীলা সাঙ্গ হলে 
কাগজ, কাপড়, ছবি, এটা-ওটা কেটে, 
ভেঙ্গেচুরে, ক্রমশঃ তারপর তার সজনী- 
শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ দেখ! যায়॥ 
তখন সে কাটা কাগজ, কাটা কাপড় 
ইত্যাদি দিয়ে নানা রকমেন জিনিষ 
তৈরী করে এবং তার প্রত্যেকটিই তার 
খেলায় ব্যবহার করে সে প্রচুর আনন 
পায়। 

এই সকল খেলনার সাহায্যে শিশুর 
পেশীসমূহ আয়ত্বের মধ্যে আমে ও 
কল্পনাশক্তির বৃদ্ধিলাভ হয়। শিশুর 
আগ্রহ অব্যাহত রেখে, সংখ্যা ও ভাবা 
জ্ঞান দেওয়া! সহজ ও সুন্দর হয়। 

ছন্দের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক 
আগ্রহ অক্ষুণ্ন রেখে, তার রসবোধ ও 
সৌন্দর্য্য বোধের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধন 
করা যায়। 


অবাধ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুচিতের বিকাশ 
ঘরে বসে খেলবার উপকরণ 


পুরানে! জমকালে। শাড়ী, জামা ও 
নানা প্রকারের “ঝুঠা” গহনা, ইত্যার্দি। 


ছবির বই সহজ ভাষায় লেখ! ছোট 
ছোট গল্প ও ছড়ার বই, 41299 
[00.22168* ( হেঁর়ালির খেল। )। 


নানা মাপের কাঠের টুকরো ও 
পেরেক, হাতুড়ি € হু-মুখো, একদিক 
দিয়ে পেরেক ঠুকৃবে, অন্য দিক দিয়ে 
পেরেক টেনে বের কর! যাবে)। 
রড়ীন চকচকে কাগজ-আটা সিগারেট 
ইত্যাদির খালি টিন; তেঁতুল-বীচি, 
ছোল! বা মটর ভরা থলি (7098: 
7088৪), কিছু কাঠি; প্যাচদেওয়া 
ঢাকনা সমেত নানা! মাপের শিশি 
বোতল ইত্যাদি । 





ণট 

মন্তব্য 
শিশুদের অভিনয়ের জন্য এগুলি 
নিতান্তই প্রয়োজন । তাছাড়া! ওরা 


নিজেরাই শিক্ষিকার সাহায্যে কিছু 
কিছু অভিনয়োপযোগী গহন। ও তৈজস 
পত্র, কাপড় চোপড় তৈরী করে নিতে 
পারে। 


ছোট ছেলে মেয়েরা অনেকেই 
খেলতে খেলতে দৈহিক ও মানসিক 
বিরাম বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে। 
অনেকের আবার বইয়ে কি লেখ৷ আছে, 
১৫১৪ ৯ সাগ্রহ্‌ 
কৌতৃহলের হয়। ঘরের 
কোণে পৃথক একটি জায়গা! নিষ্দি্ 
কবে ওদের বসিয়ে দিলে, আপন মনে 
ওর! শাস্তভাবে বই, ছবি নিয়ে কাজ 
কবতে পারে। 


ঘবে বসে খেলবার উপক্রণগুলি নিরে শিশুনা অনায়াসে উন্মুক্ত স্থানেও 


খেলাধূলা করতে পাবে। তবে শিক্ষিকা লক্ষ্য রাখবেন যেন সা'শন্দুন_ বাইরে 
থেকে শিশু রোদে ও বৃষ্টিতে, কিংবা! অনর্থক ঠ1গ লাগিয়ে ক. লা পায়। 
বাগানের মনোবম পরিবেশে, গাছের ছায়ায় মছুর পেতে খেলাধূল। করে” এবং 
চলে” ফিরে বেড়িরে যদি ওরা সহজ ও সাবলীল শ্ফংপ্তিবিকাশের সুবিধা পায়, 
তার চেয়ে আর সৌভ।গ্যের কথ! কি আছে? বেখানে বড় গাছপাল৷ নেই, সেখানে 
গোল- পাতার কি খড়ের চাল দিয়ে ছোট ছোট ছাউনী করে দিলেও বেশ হয়। 


অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, খেলনার যে তালিকা দেওয়া হয়েছে 
তার মধ্যে ম্যাদ্দাম মস্তেসরী কর্তৃক প্রচলিত খেলনার কোন উল্লেখ নেই। কিন্ত 
তা হলেও, যেসব কাজ তিনি শিশুদের জন্য  পযুক্ত মনে করতেন তা সবই 
'আহুনিক নার্সারি স্কুলে এখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিশুরা অবাধে করে নেওয়ার 
সুযোগ-সুবিধা! পায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি খেলার উপকরণের কথা 
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উল্লেখ করা! যাঁয়। ফিতেবীধার ফ্রেম আমরা দিই না বটে, কিন্ত প্রত্যহ শিশুরা 
লকালে এসে নিজেদের ভুতাগুলি খুলে রাখে এবং বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময়ে 
নিজের জুতো পরে, ফিতে বেঁধে, তবে বাড়ী যায়। দেখা গেছে, নিজের জুতা 
খুলতে, পরতে, ও ফিতে বাধতে অধিকাংশ শিশুই প্রথম' প্রথম পারে না_এবং, 
যারা পারে, তারাও এতে এত বেশী দময় নেয়__-যে, মাতাপিতা ব্যস্ত হয়ে 
নিজেরাই ওদের জুতো পরিয়ে, ফিতে বেঁধে দিয়ে বেচারীদের কর্মসাফল্যের 
আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেন। এতে শিশু শ্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা ও সুযোগ 
থেকেও বঞ্চিত হয়। শিশগুশিক্ষার প্রধান প্রণালী-_ আত্মশিক্ষা €(৪0৮০- 
9৫008%%107. ), নিজের কাজ নিজেই করে নেওয়ার শিক্ষা । প্রথমতঃ ভুল তো 
হবেই ; কিন্তু ক্রমশঃ নিজেরাই ওরা নিজোর্দের ভুল শুধরে নেবে । জামায় বোতাম 
ওরা নিজেই লাগাতে চেষ্টা করে, বার বার ভুলও করে ; কিন্তু শেষ পর্য্যস্ত, বোতাম 
লাগানে! ওর! ঠিকই শিখবে, জুতোর ফিতে বাধতেও পটু'হবে। এমনি করে 
চুল জাচড়ানো, জাম! কাপড় ছাড়া ও পরা, এ সবই নিজেরা করে নিতে শিখবে? 
শিশুদের ম্বাবলম্বন শিক্ষা! দিতে হলে চাই অসীম ধৈর্য, প্রগাঢ় মেহ ও দূরদশ্রিতা। 
নিজেদের কাজ নিজেরা ঠিকমত করে নিতে পারার মধ্যে আছে অয়লাতের অসীম 
আনন্দ । সেই আননেই ওদের শিক্ষা। এই শিক্ষাবিধানে পূর্ণবয়স্কের চাই 
সহযোগ ও সহান্ুভূতি-_-শিশুদবের বিজয়োল্লাসে ও সাফল্যের গর্বে তখন 
মাতাপিতা, অভিভাবক ও শিক্ষিকা আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন । 

খেলনাগুলিকে কেবলমাত্র নিবঞ্ধাটে সময় কাটাবার সামান্ত সামগ্রী মনে 
করলে চলবে না। পুর্ণবয়স্ক লোকের যেমন পুস্তকের ও ধগ্্পাতির প্রয়োজন 
আছে, তেমনি শিশুর পক্ষেও এ্রঁসব খেলনার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। 
ডাঃ শার্লট বৃহলার (70. 000:10669 70716: ) বলেছেন যে শিশুর 
. খেলার সামগ্রী ব্যবহারের সঙ্গে তার চারিত্রিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রয়েছে। শিশু ক্রমে বৈশিষ্ট্যবিহীন উপকরণ অপেক্ষা বৈশিষ্টযুক্ত উপকরণের 
প্রতি আকৃষ্ট হুয়। সেইনন্তই খেলন! নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, 
টী 

(১) খেলনাটি শিগুর বয়স ও সামর্থ্যের উপযোগী হয় ; 

(২) প্র খেলনার দ্বারা শিশু কোন বিশেষ শিক্ষা লাভ করতে পারে ; 
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(৩) খেলন। যেন অযথা ব্যয়সাপেক্ষ ন৷ হয়; 

(৪) খেলন। যেন বেশ মজবুত হয় ? 

(৫) খেলনার রং যেন পাক৷ হস; 

(৬) খেলনায় যেন কোন খোঁচ বা পেরেক ইত্যাদি, উচু -হয়ে বেরিরে 

থেকে শিশুদের আঘাত না ঘেয় ; 

(৭) খেলনা যেন মাঝে মাঝে ধুয়ে-মুছে নেওয়! চলে। 

খেলার মাঠে যে সব সরগ্রাম থাকে, যথা--দোলনা, ইত্যাদি, লক্ষ্য রাখতে 
হবে ষেন দড়ি পচে গেলে কিংব! ছিড়ে পড়বার মত হলে, বদলে দেওয়া হয়। 
অকর্্মণ্য বা ঘুণেধরা বাশ, কাঠ _মর্চেখর। লোহার পাত, জ্কু, পেরেক, ইত্যাদি 
যাতে অবিলম্বে বদলানে। হয় সে সম্পর্কে শিক্ষিকার যেন সতর্ক দৃষ্টি থাকে । 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক পুষ্টরসাধ্নের জন্য খেলার প্রয়োজন আমাদের 
দেশের অনেক মাতাপিতারই জানা নেই। খেলার ভিতর দিয়েই স্থুরু হয় 


মানবের র্গম জীবনযাত্রা একথা সর্ধবদ্ধাই মনে রাখতে হবে। নাচ, গান, হালি, 
যায় অতৃপ্ত এবং শিশুজীবনে এই ব্যর্থতার কারণেই ঘনিয়ে আসে বিষম সঙ্কটময় 
পরিস্থিতি । শৈশবের এই সক্কটজনক বিপর্য্যয়--সমগ্র সমাজের পক্ষে,_নিতান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এ কথা আজ উপেক্ষা করা অন্তায়। এই সত্য উপলব্ধি করেই 
আধুনিক শিক্ষাবিদ, ও জাতিভাগ্য-নিয়ন্ত্কবর্গ শিশুকল্যাণের জন্য গণাক্প্রাথমিক 
শিশুশিক্ষা'কেন্দ্রের ব্যাপকতর শ্্রীবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। শিশুমনের 
বিকাশগতি লক্ষ্য করে তারা বুঝেছেন যে, শিশুর মনোমত করেই বদি তার 
শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলা না হয়, তাহলে সমগ্র শিক্ষা্রচেষ্টাই 
ব্যর্থ হবে।. এইঅন্তই শিশুগণের আত্মবিকাশ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রত্যেক 
শিশুশিক্ষকেরই শিশুমনস্তত্ব জানার প্রয়োজন । বিস্তৃত জগতকক্ষেত্রে 
ক্রমবদ্ধিষুঃ শিশুঞ্ীবনের বিকাশব্যপ্রন! শিশুর পক্ষে ৩ধু রহম্তজনকই নয়, রীতিমত 
সমন্তাসঙ্কুল-_একথা! দেশের গৃহস্থ মাত্রেরই হৃদয়ঙগম করতে হবে। শিশুর 
জীবনবিকাশ হয় তার কাধ্যকলাপের মধ্য দিয়েই । স্ৃতরাৎ তার জীবনগতিপথে 
যেটা অত্যন্ত আবশ্তক হয়ে ওঠে, তাকে উপেক্ষা করা শিশুকল্যাণের- বস্তুতঃ 
অমগ্র মানব-কল্যাণেরও-_পরিপন্থী । ফেটুকু অত্যাবস্তক কেবলমাত্র সেটুকুর 
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মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে থাকা মানবজীবনের ধর্ম নয়। যতটুকু খাওয়াঁপরা ও 
স্বাচ্ছন্দ্য শিশুর জন্য অত্যাবশ্তক সেটুকুও আজ আমরা আমাদের সন্তানসম্ততিকে 
দিতে পারি কিনা, সন্দেহ ;- কিন্তু অত্যাবশ্তক স্থাচ্ছন্দের সঙ্গে স্বাধীনতা না 
দিলে বয়ঃগ্রাস্তি হলেও মানুষের দেহমনের পুষ্বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 

শৈশবের সঙ্কটের মুলকথা এই যে, শিশু যেমন নিজের কথা আমাদের 
বোঝাতে পারে ন/, আমরাও শিশুর কাছে অনেক সময়েই হয়ে পড়ি নিতাস্তই 
দুর্বোধ্য । ১০১২ বছরের না৷ হওয়া পর্্যস্ত ছোট ছেলেমেয়েদের যে সেজন্য 
কত মনঃক্ষ্ট এবং হুর্ভোগ সহা করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। এই ছুর্ভোগ থেকে 
শিশুকে রক্ষ/ করা আমাদের সকলেরই একাস্ত কর্তব্য; এবং শিশুজীবনের 
সঙ্কটময় মুহূর্তে যাতে ওদের জীবনযাত্রা সহজতর ও সাফল্যমত্তিত হয় তাতে 
আমাদের সর্ব সাহাষ্যদ্রান কর্তব্য। পথের ছুরতিক্রম্য বাঁধাবিদ্বের 
জন্য যেমন যাত্রীদলের পক্ষে সেতু বন্ধন একান্তই আবশ্তক, সেইরকম শিশুদের 
মন-গড়া নিজস্ব জগত থেকে বাস্তব জগতের ব্যবধান ও বিপ্ন দুর করতে স্বত-্ফূ 
খেলার আবশ্তক। সমাজকল্যাণপ্রস্থ এই জ্ঞান লাভ করেই আমর! বিংশ 
শতাবীকে “শিশু শতাবী” আখ্য। দিয়েছি। 

বিংশ শ্রতাব্বীর প্রারস্তেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্বাল্যকাল হইতেই 
আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই, কেবল বাহ] কিছু নিতান্ত আবশ্ক তাহাই 
কস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ 
হয় ন11” (২৫) নার্সারি হ্কুছের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হলো-_-শিশুর 
সর্ধবাঙগীন বিকাশসাধন" কর।। মানুষের 'জীবনযাত্র। নির্বাহের পক্ষে চিস্তাশক্তি 
ও কর্পনাশক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কিছু নেই। 
অতএব, শিশ্তকাল থেকেই চিন্ত। ও কল্পনার চর্চা না করলে কাজের লময়ে যে 
ঠেকে যেতে হবে, সেকথা বল! বাহুল্যমাত্র । নার্সারি স্কুলে যেভাবে শিশুকে 
সত্ব, সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে ও প্রশাস্ত পরিবেশে অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে খেলাধুলার 
সুযোগ ও স্থুব্ধা! দেওয়া! হয়, তাতে শিশুর স্বাভাবিক চিন্তা ও কল্পনার ক্ষমতা 
সহজেই পরিস্থ্ এবং পরিবদ্ধিত হয়। গাছে চড়ে”, জলে ঝাঁপিয়ে, কাদামাটি 
মেখে, প্রকৃতি-জননীর উপর নানারকম দৌরাত্ম্য করে+, শিশুসকলের শরীরপুইি, 

(৫) রবীন্রনাধ- শিক্ষা শিক্ষার হেরফের ৩ পৃ । 
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মনের উল্লাস ও বাল্যপ্রকৃতির সহজ পরিতৃপ্তি হয়। গল্প, গান, ছড়া, 
ছবি-আকা, অভিনয় ও প্রকৃতি-পাঁঠের মাধ্যমে ওর! সাহিত্য এবং প্ররকতি- 
রাজ্যে সহজে প্রবেশের পথ খুজে পায়। এই ক্কুলেই সে যথেষ্ট পরিমাণে 
চিস্তা ও কল্পনার স্বাধীন পরিচালনার সুযোগ পায় এবং সেইঅন্যই এখানে শিশুর 
পীবনবিকাশ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড থণ্ড ভাবে ন! হস্সে-_একটা পরিপূর্ণ, লমগ্র, 
এবং সংহত এ্ক্যের ক্ল্যাণম্পর্শ লাভ করে, এবং এতেই আসে শিশুমনের পরম ও 
চরম পরিতৃপ্তি। 

আজ আমরা কেন নূতন করে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়েছি? 
-__এপ্রশ্ন অনেকবার শোনা যায়। ছইটি প্রলয়ঙ্কর বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের পরবর্তী 
পরিস্থিতি এবং বিশেষতঃ এদেশে ভারতব্যবচ্ছেদের ফলে, লোকের মনে সর্বক্রই 
আজ যে জ্মন্যা প্রবলতম হয়ে উঠছে তা” এই,-_শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞজন 
বিধান হয়নি বলেই আজ জাতির সঙ্গে জাতির ঘন্ব, মানুষের সঙ্গে মানুষের 
সংঘাত ) মানুষের সভ্যতা দিনে দিনে ক্রুর ও জটিলতর হয়ে পড়ছে, জীবনের 
'আড়ম্বর বেড়েছে কিন্ত প্রকৃত এ্রশ্্য্য বাড়েনি, তাই সহজেই মানবের সঙ্গে মানবের 
মন্বন্ধ-সম্পর্কের বিচ্ছেদে দেখা দিয়েছে ;_-“অস্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ 
স্বতঃপ্রসাবিত আকর্ষণে পরস্পব গভীরভাবে মিলে যায়, সেই স্ষ্টিশক্তি সম্পন্ন 
বন্ধন আজ শিথিল হয়েছে, (রবীন্দ্রনাথ )_কিন্তু তাতে কি আমরা পরিতৃপ্ত 
হয়েছি ৪ আজ সমাজের মধ্যে যে ঘাতপ-্রতিঘ'জের উৎপাত দেখত পাই, যে 
সমন্তাসঙ্কুল অনিশ্চয়তার আশঙ্কাজনক চিত্র আমরা দেখি, তাঁ কোনমতেই 
তৃপ্ডিদবায়ক বা শান্তিজনক নয়। কাজেই, মুল গলদ যে কোথায় তারই সন্ধানে 
মানুষের মন আজ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যন্ত। এই গোড়ার গলদটি দুরীতৃত করার 
একটিমাত্র উপায় আছে__আমুল শিক্ষা-সংস্কার। কিন্ত এই কর্তব্য আমরা কোন- 
মতে জোড়াতালি দিয়ে সাধন করতে সমর্থ হব না এবং ঠিক সেইজন্তই 
আজ বিশ্বব্যাপী শিশ্ুশিক্ষার প্রকৃষ্ট বিধিপ্রচলনের প্রচেষ্টা চতুর্দিকে আমরা 
দেখতে পাই। 


অনেকের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে, যে-_প্নাপারি স্কুল"-এর ব্যবস্থা 
শুধু সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যদেশেরই প্রয়োজনানুসারে গড়ে উঠেছে । আধশিকভাবে 
কথাটি সৃত্য বটে, কিন্তু পশ্চিমের সমাজজীবনে য়ে তরঙ্গাঘাত অনবরত হয়েছে ও 
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হচ্ছে তার স্ুতীত্র প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশেও । এবং যে. 
গীড়াায়ক অবস্থার মধ্যে আজ. আমাদের ২ সম্ভানসন্বতিব্র পতিদালিত ইচ্ছে 
সেই অবস্থা! দূর কর! দেশের লাঁধারণ গৃহস্থ-পরিবারের পক্ষে "সম্পূর্ণভাবে 
অসম্ভব । এই অসহায় গৃহস্থুপরিবারগুলিকে রক্ষা করার উদ্দোশ্তেই 
প্রথমে নার্সারি ক্কুল স্থাপিত হয়। তারপর,..শ্রিশুজ্বীবন্নে 'নাসারি' দ্কুলের 
উপকারিতা - ও 'উপযোগিতাঁর মর্মান্ুভাব করে? এখন সাধারণতঃ সকল 
ঘরের শিশুদের জন্যই নারি গ্ুলের প্রতিষ্ঠা ব্যাপকতর হয়েছে। 
বাংলাদেশে, আমরাও, এই ধরণের স্কুলের প্রয়োজন ও বিশিষ্ট উপযোগিতা 
সম্পর্কে সচেতন হয়েছি । স্থানে স্থানে তাই, এই ধরণের শিশুপ্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ 
গড়ে উঠছে। কিন্তু “এই নূতন শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বিদেশের 
অন্ধ অন্ুকরণে__অথবা, নিছক অর্থোপার্জনবৃত্তির উপায়মাত্র হয়ে-_তাদের 
উপকারিতার মুল বৈশিষ্ট্য থেকে ভষ্ট হয়ে ন! পড়ে, এর জন্তে প্রত্যেক মাতাপিতা 
ও অভিভাবকের সতর্ক থাক! উচিত। যেভাবে আমরা জীবনযাপন করি, 
আমাদের শিক্ষাঁপদ্ধতিও যেন তদনুকুল হয়; যে-গৃহে আমরা আমৃত্যু রাস 
করব, সে গৃহের উজ্জ্বল ও উন্নত ভবিষ্যুৎচিত্র যেন আমর! মানস-নেত্রে সুস্পষ্ট 
দেখতে পারি ; এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ যেন আমাদের 
অস্তরনিহিত জীবনশ্ক্তির সহায়ক হয়_এই সম্বন্ধে আমাদের সকলের সজাগ 
হওয়া উচিত। একথা গ্রুব সত্য যে, বিশ্বের সকল শিশুর মধ্যে একটা 
অ্গৎ্জোড়া মিল আছে ; কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, শ্রীঘ্ম, রোগ, হঃখ, আরাম ও 
আনন্দবোধের মধ্যে যে মিল আছে, সেটা বাহিক মিল। এই প্রয়োজন মিটাবার 
অন্য সকল দেশেই যে ব্যবস্থা কর! হয়, তার মধ্যে খুব বেশী তারতম্য ঘটে ন1। 
কিন্ত আমাদের জাতিগত অভ্যাস, আচার-পদ্ধতি, নিয়মনিষ্ঠা, উৎসব অনুষ্ঠান 
আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার যে একটা স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, 
এ সব ভুলে গিয়ে যেন কর্তব্যত্রষ্ট হয়ে ন| পড়ি, এই বিষয়ে আমাদের সকলকে 
সচেতন হতে *হ্বে। এবং তাতেই আমাদের মঙ্গল-_যে মঙ্গলের দ্বারা আমরা 
অতীত যুগের সমস্ত আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলে, নূতন ও সুমহান রাষ্ট্রের স্থটি 
সম্ভবপর করে তুলতে পারব । 





্বাস্থানীতি-শিক্ষায় সামাজিক 
পরিবেশ ও পরিস্থিতি 


খোকা মাকে শুধায় ডেকে-_ 

“এলেম আমি কোথা থেকে, 
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ।” 

মা শুনে কয় হেসে কেঁদে 

খোকারে তার বুকে বেঁধে, 
“ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ॥ 


সব দেবতার আদরের ধন, 
নিত্যকালের তুই পুরাতন, 
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সি__ 
তুই জগতের স্বপ্ন হতে 
এসেছিস্‌ আনন্দ শ্রোতে . 
নৃতন হয়ে আমার বুকে বিলসি' ॥* 


-_রবীন্দ্রনাথ-_ 

শুভ শখ দিকে দিকে ধ্বনিত হয়, উৎসবের কলরব বিমুগ্ধ করে সকলের 

মন ও প্রাণকে-_-অতিথিকে আহ্বান করে সমস্ত বিশ্বগং। মাতক্রোড়ে যে শিপু 
আজ অসহায়, অক্ষম অবস্থায় আশ্রয় নিল তার লালন পালন ও পরিচর্যযার অন্ত 
অসীম দ্বায়িত্ব ন্যস্ত হলে! তার জননী, জনক এ আত্মীয় শ্বজনের উপরে। 
মায়ের স্তন্তধারায় যেমন শিপু বাচে, তেমনি মায়ের শিক্ষা ও নির্দেশ লাভ করেই: 
শিশু ক্রমশঃ সমাজের একজন ন্মুযোগ্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের একজন বরণীয় নাগরিক 
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হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে কোথায় সেই জননী ধার মহৎ আদর্শে 
সম্তানসস্ততি শিক্ষা্দীক্ষায় ও স্যান্থ্যসম্পদে সমুজ্জল হয়ে উঠবে? যে দেশের 
নারী আজ সমাজে অবহেলিত--বাদের স্বাস্থ্য নেই, জ্ঞান নেই, কোন কাজে 
উৎসাহ নেই-_সস্তানপালন এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারা সম্পূর্ণ 
অন্ত, সে দেশে কেমন করে জাতির উন্নতি আশা করা যায়? কোনও 
দেশেই, বাস্তবিক পক্ষে মাতা ও শিশু এত লাঞ্ছিত হয় না যেমন হয় আমাদের 
দেশে। কোন্‌ দেশের শিশু মায়ের বুকে দুধ পায় না-_কোন্‌ দেশের শিশু ন| 
খেতে পেয়ে মরে, চিকিৎসায় গুঁধধপথ্য পায় না, কোন্‌ দেশে তার সামান্য 
গাত্রাবরণও মেলে না? কেবল বেঁচে থাকার মত খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদ যে 
দেশের মা জোগাতে পারেন না, সে দেশের শিশুসস্তানের পরিণাম কি তা” চিন্তা 
করবার বিষয়। আজ রাষ্ট্র ও সমাজ এই হুর্গতির আশু প্রতিকারের প্রয়োজন 
বুঝেছে, তাই আজ ক্ষীণ আলোর রেখা দেখ! দ্বিয়েছে ; তাই আজ সমাজব্যবস্থা- 
মূলে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, খাগ্ভ ও লালনপালন সম্বন্ধে সচেতনতার আভাস 
দেখা যাচ্ছে। শিশু ও জননীদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন সমগ্র দেশ ও জাতির 
পক্ষেই গ্লানিকর, এই .সত্যটি আজ সমাজ চেতনায় সুপ্রতিঠিত হয়েছে বলে 
বোধ হয়। 

.. যে দেশে শিশুর সুখ, শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে পিতামাতা, শিক্ষক- 
শিক্ষিকা, এবং রাষ্ট্নায়কবর্গ সকলে সজাগ-_সে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি অদুর ও 
অনিবাধ্ধ্য। কবিগুরু সত্যই নুদুরপ্রসারী অন্তরূষ্টি ও ভবিষ্যতন্তান -নিয়েই 
দিয়েছিলেন_শিশুদের কল্যাণন্পর্শে সমাজোন্নতির আঘর্শ ও উপায়ের ইঙ্গিত £ 

“তোমার সৌন্দর্য্য হোক মানব সুন্দর 
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো । 
তোমারে হেরিয়া ষেন মুগুধ অন্তর 
মানুষ মানুষে বাসে ভালো ।” 
যেদিন মান্ধুষ মানুষকে বথার্থ ই ভালবাসতে পারবে, সেদিন শিক্ষারও সমগ্র 


উ্দস্ পূর্ণ হবে । কিন্তু রোগে পন্থু, সন্থীর্ঘতায় ক্লিট, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ 
পরম্পরকে ভালবাসতে পারে না। দেশপ্রেমিক মাত্রেই এ কথা! জানতেন। 


্থান্থ্যনীতি-শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি ৭৯ 


রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই শিক্ষা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আদশচিত্র দিয়ে গেছেন | 
তাদের ধ্যান ও জ্ঞানলন্ধ সেই আদর্শে ভারত গড়ে তুলতে হলে সর্বব্যাপী 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ ও দৈন্তের সুল যাতে আমরা খুজে বের করতে পারি, তার 
সাধন! করতে হবে ; এবং সেই সর্ববনাশের মূলে আমাদের নির্শম ও নিশ্চিতভাবে 
কুঠারাঘাত করতে হবে-_বাতে অনিবার্ধ্য মৃত্যুর কবল থেকে দেশ ও জাতিকে 
রক্ষা করে পরিপূর্ণ মঙ্গলের পথে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। যে দেশে এই ছুই 
কর্্মসাধনার মিলন ঘটেছে- যেখানে মানুষের আত্মিক ও শারীরিক বিকাশের 
অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করে পরম্পরাপেক্ষী ক্ল্যাণসাধনায় নিযুক্ত 
করা হয়েছে__সেখানেই আসে প্রকৃত জীবনের আহ্বান, সেখানেই মানুষ 
“অমৃতন্ত পুত্রা*। সদ! দৈম্ত-পীড়িত এই নির্জীব দেশকে অমঙ্গলের কবলমুক্ত 
করে সেই মহ।ম'জ্ল্যে প্রতিষ্ঠ'বান করব- স্বাধীন ভারতের এই সঙ্কন্প। শরীর ও 
মন এই ছুটিরই সমসাময়িক বিকাশ ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখলে সবল, সুস্থ, 
সতেজ ও সুন্দর হবে দেশের মানুষ-__মাঁনব কল্যাণশিক্ষার এই-ই সুলমন্ত্র। 

বিংশ শতাববীতে শরীর ও মনের দৈন্য দূর করার প্রচেষ্টায় যুগপৎ ছুই 
প্রকার কর্ম্সাধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি- পুর্ণবয়স্কের 
পরিপুর্ণতর শিক্ষা! ; অপরটি__শিশু-পরিচর্্যা ও শিশুশিক্ষা। এই ছুটি কর্মধারার 
মধ্যে একটি সহজ ও ঘনিষ্ঠ পরম্পরসাপেক্ষী সংযোগ আছে। এইজন্যই আশ! 
করা যায় যে, অনুর ভবিষ্যতে যেদিন দেশের শিশুসকল শৈশবশ্ি*.'র গুণে সুস্থ 
দেহ এবং পূর্ণবিকশ্লিত মন নিয়ে বয়স্কদের আসনে জমাজব্যবস্থীর নিয়ন্্ক ও 
নিয়ামক ভাবে আসীন হবে, সেদিন দেশে আজকালের মত প্রৌঢশিক্ষার মন্থাস্তিক 
প্রয়োজন আর থাকবে না। 

শিশুশিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমান । শিশুসস্তানের যা কিছু শিক্ষা 
সমস্তই তাঁর গৃহের পরিবেশেই তাকে দিতে হবে, এই ধরণের যে অভিমত আজও 
শোন! যাত--সে অভিমত এ যুগে অচল। কিন্তু তথাপি, কতখানি শিক্ষাপ্রাপ্তি 
তাদের গৃহ-পরিবেশেই অবস্থ প্রাপ্য, এবং বিষ্ভালয়ে ও শিক্ষায়তনে তাদের কখন, 
কি ভাবে, কোন অবস্থায় প্রেরণ করা কর্তব্য, অই সব জটিল প্রশ্নের সমাধান 
আমাদের এখনই করে নিতে হবে। কারণ, পরিপূর্ণ শিক্ষাবিধি এলোমেলো! 
মন নিয়ে নির্ধারিত হয় না। 'কোন্‌ বরসে, কি অবস্থায় শিশু নার্সারি 


৮৬ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


ক্ষুলে আসবে, ত/ সমস্তই নির্ভর করে আশৈশব তার স্বগৃহের পরিবেশ ও 
পরিস্থিতির উপরেই সে গৃহের নৈতিক ও মানসিক আবহাওয়ার উপর তো! 
বটেই, উপরস্ত সেই গৃহের গঠন, অবস্থান, সংসর্গ গ্রতৃতি পরিবেশ ও পারিপার্থিকের 
পরিচয়ও এক্ষেত্রে বিচা্ষ্য। 

যেসব শিশু গ্রামে জন্মলাভ করে, তারা ক্ষেতখামারে, পিতামাতার কাজ- 
কর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভের পুর্বাবধি সময়টা বেশ 
কাজে লাগাতে পারে। গ্রামের পরিবেশ এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। 
সে তখন'জীবজন্তদের গতিবিধি লক্ষ্য করে, ধান-কাটা, ফসল মাড়াই ইত্যাদি 
চাঁষবাসের কাজ দেখে, যথাসাধ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রচেষ্টাও হয়ত করে। 
পাখী কত রকমের.এবং তাদের বৈশিষ্ট্য কি সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, ফলফুলের 
গাছের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এইরূপ নানাভাবে তার শিশুজীবন কর্্শূন্য 
থাকে না। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিবিধ বৈচিত্র্যের সংস্পর্শ না পেলেও, 
পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ার কথা নয়। উন্মুক্ত বায়ুসেবনে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে 
অনায়াসেই তাদের শরীর পুষ্ট হয়--তবে অজ্ঞতাপ্রস্থত যে সকল ব্যাধিতে তার! 
ভোগে ভার জন্ত যথেষ্ট চিকিৎসা। ও পথ্যের ব্যবস্থা নাই, সে কথাও মনে রাখতে 
হুবে। কিন্তু শহরের ছেলেমেয়েদের জন্য কার না৷ ছুঃখ হয়? স্বল্পপরিসর 
দ্বরখানিতে খেঁষার্থেষি করে, পাল1 করে শুয়ে, অবিশ্বাস্ত সংখ্যক প্রাণীর একত্র 
বাসে যে পরিস্থিতির উত্তব হয়, সে কথা আজ অনেকেরই জানা আছে। সর্বাগ্রে 
এদেরই অন্ত নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন । কেননা, অন্যথায় শহরে শিশুজীবন 
শোভন ও নুস্থভাবে গড়ে তোলা অসম্ভব। সংসারজর্জরিত পিতামাতাদের 
শিশুপুষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচনার সময়, স্থযোগ ও সামর্থ্য থাকে না। নার্সারি 
স্কুলেই এসে শিশু শরীর ও মনের ক্রমবিনষ্টির সর্বনাশ থেকে পায় রক্ষা, 
' অবাধ খেলাধুলার স্বাধীনতা ও শ্ফুর্তির পরিবেশে শিক্ষালাভে পায় অপার মুক্তি ও 
আনন্দের আম্মাদন। এই সাংঘাতিক অবস্থা শুধু এদেশেই নয়, ইংলগ্ডেও 
ভীতিগ্রদরূপে দেপ্নী গিয়েছিল। কিন্তু মহাচুভবা ম্যাকমিলান (31800111870) 
ভঙ্ীদঘয়-_প্রীমতী মার্গারেট ও শ্রীমতী রেচেল- ক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার 
গুনের শিশুদের মুক্তির:ব্যবস্থা সম্ভবপর করে তোলেন। লগুনের “ইষ্ট এড» 
অঞ্চলে--_অর্থাৎ বস্তী অঞ্চলে--বখন তাদের নার্সারি স্কুল তাঁর! প্রতিষ্ঠা করেন, 


থান্থ্যনীতি-শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিক্ছিতি ৮১. 
ব্রিটিশ সরকারের কাছে তার! একটি স্মরণীয় বিবৃতি প্রেরণ করেছিলেন। প্রণিধান 


যোগ্য সেই বিবৃতিটির ভাবার্থ এইরূপ £ . 
১। শিশুসদনে যে সকল শিশু আসে, তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত হুর্ববল, 
ক্গীণকায় ও নির্জীব 


২। উপযুক্ত খান ও পুষ্টির অভাবে প্র সব শিশুর দেহ ও মন হয়ে থাকে 
মৃতপ্রায় এবং মায়েদের অজ্ঞতা, সাংসারিক অভাব-অনটন- এবং কোন 
কোন ক্ষেত্রে নিছক আলম্তের-_দরুণ শিশুর ভগ্রস্বাস্থ্য হয়েই আসে 
এবং শিক্ষাসদনে নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর আহাধ্য গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্য 
ফিরে পায়; 

৩। হ্থানাভাব বশতঃ শিশুরা সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ গলি ঘুঁজিতে ও রাস্তায় 
প্লোধল! করে, ফলে দুর্ঘটনাবশে প্রায়ই আহত হয়ে পড়ে, এবং অনেক 
ক্ষেত্রে জীবননাশও ঘটে? তাছাড়া, রাস্তার ধুলা আর আবর্জনার 
জন্য নানারকম সংক্রামক রোগের আক্রমণেও পীড়িত হয়ে পড়ে ; 

৪| স্বল্পপরিসর স্থানে. শিশুর! মনের সুখে গোলমাল, দাপাদাপি কিৎত্বা 
ইচ্ছামত খেলাধূলা করতে পারে না, উপযুক্তভাবে সমবয়সীদের 
সঙ্গলাভ' থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে-ফলে, ওদের মানসিক ও 
আন্ুভূতিক দিকটাঁও পঙ্গু হয়ে থাকে ; এবং 

৫। মাতাঁপিতার অসাবধানতাবশতঃ তাঁর। বয্কদের -ব্যবহথনীরঁদি অবাধে 
দেখে । তাতে ফল ভাল হয় না, পরস্ত তাদের স্বভাবও অভদ্র তর্- 
কলহের দোষে দুষিত হয়, এবং মানদিক অবসাদ ও হু্নীতিপরায়ণত। 
পরিলক্ষিত হয়। (২৬) 

ম্যাকমিলান্-ভগ্নীদ্বয় তাদের বিবৃতির শেষে বলেন যে, এ সব অনুবিধা 

এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের দোষে সুকুমার শিগুগণ রল্প, 
নিরুৎ্দাহ ও ন্নায়ুবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইঃক্ষেত্রে নার্সারি স্কুল এ শিশু সকলের 
ও শিক্ষাপপ্রদদ পরিবেশ রচন। করে ওদের সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করে। 


(২৬) কে) 789 3:88: 3০১০০) 81916518 +40704311920, 
খে) [09 006:0-98: 01567 9০/০০1--৪ স], 96651209020, 
(গে) 286095৮ ০: 121506 07897 9০০০০1--ল, 24. 3. 0১ 1020802 1988 
2, 101- 104. ্‌ 


৮২. _ পমাজ ও শিশুশিক্ষ! 


.ইংলণ্ডে ৩০ বৎসর পূর্বে শিশু-মঙ্গল-নীতির বেরূপ শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যা ম্যাক্‌- 
মিলান ভন্মীত্বয় করেছিলেন, আজ এই দেশে সে-কথার তাতপর্ধ্য অবিলম্বে গৃহীত, 
হওয়াই উচিত বলে বোধ হয়। দেশ-কাল-পানত্র নিিবশেষে শিগুজগতে সর্ববত্রই__ 
'সেই সনাতন শিশু। ইতলগ্ডের রাষ্ট্রনায়ক, মনীবীবৃন্দ, সমাজসেবী ও শিক্ষিত 
গৃহস্থবর্গ এই বিষয়ে শিক্ষাব্রতীগণের সঙ্গে অকুঠ সহযোগিতা ও অক্লান্ত কর্মোস্ভম 
করেছেন বলেই আজ সেদেশে শিশুজীবনের এ ঘোর বিপদগুলি প্রায় দুরীভৃত 
হয়েছে। সেইজন্য আমাদেরও তাদের অনুস্থত পন্থণপদ্ধতির বিশদ আলোচন। 
অত্যাবশ্তক কেনণা, আমরাও অনুরূপ পথেই আমার্দের শিশুগুলিকে রক্ষা 
৮২১৭ 

নার্সারি স্কুল একটি ম্বতন্ ক্ষুত্র সমাজ | এখানে শিশুসকল উন্মুস্ত পরিবেশে 
হেসে খেলে, আনন্দে দিন কাটায় $ নি: নিয়মিতভাবে আহার, বিশ্রাম ও খেলার মধ্য 
দিয়ে স্বাভাবিক ও লাবলীল গতিতে বৃদ্ধিলাত করে । এখানে আক্ষরিক শিক্ষার 
বিশেষ কোন স্থান নেই, কিন্ত শিক্ষাপ্রদ পরিবেশের ভিতর নানাবিধ অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে শিশুগণ নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে, স্ুস্থভাবে. দেহ ও মনের বিকাশ 
এবং পু্টসাধন করে। .আমাদের দেশে, বর্তমানে শিক্ষারথিগণের সাফল্যহীনতার 
মুল কারণ তাদের আশৈশব স্বাস্থ্যহীনতা। চারাগাছের যত্ব নিলে গাছের ফল 
যেমন ভাল, হয__তেমনি শৈশব থেকেই শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্র নিলে 
ভবিষ্যতে অনেক অমঙ্গল কেটে যায়। জাতির নৈতিক উন্নতি, ধর্ম, সমাজ, ' 
পারিবারিক সুখশাস্তি শিশুকে আশ্রয় করেই পূর্ণতা লাভ ক'রে। যা কিছু সুন্দর 
ও মহৎ, তার প্রাণকেন্ত্র এই শিশুদের মধ্যেই বিষ্তমান। তাই মনে হয় যে, 
ষেদেশ শিগুশিক্ষা বিস্তারের ও তাদের স্াস্থ্যো্রতির জন্য নিঃসঙ্কোচে অর্থব্যয় 
করে, সে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি হতে বাধ্য । 

্বাস্থা ও স্বাস্থ্যনীতি বলতে কি বোর্বায়ি? মানুষের শরীর যখন লুম্থ ও 
সতেজ থাকে, শরীর ও মনে যখন স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তখন আমরা তাকে বলে 
থাকি স্বাস্থ্যবান যখন শরীর থেকে. স্বাচ্ছন্দ্য চলে যায়, শরীর ও দেহের ডখ 
অস্ত হয়, তখনই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুস্থ অবস্থায় দেহের এবং মস্তিকের 
প্রত্যেক অংশ ও প্রত্যেক কোব দেহধর্ম অনুসারে__-বিনা! কষ্টে, শ্বীয় ছন্দে ও 
সুষ্ভাবে-_নিজ নিন্ৰ কার্ধ্য সাধন করে চলে। কিন্তু স্বাস্থ্য বলতে কেবল দেহের 


্থাস্থ্যনীতি শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি ৮৩ 


স্বাস্থ্য বুঝলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে মনের স্বাস্থ্য কেমন তারও সংবাদ রাখতে হবে, 
কারণ দেহ ও মনের মধ্যে রয়েছে এক অবিচ্ছেন্ সম্বন্ধ । প্রকৃত স্বাস্থ্য যার আছে 
সে সর্বদাই স্ুখী। যাঁর দৈহিক স্বাস্থ্য ভাল, তার মনের স্বাস্থ্যও উজ্জ্বল-__বুদ্ধি- 
বৃত্তিও তাই তার স্বচ্ছ ও পরিফার। শিশুকে যখন স্বাস্থ্য রক্ষা! সম্বন্ধে নিয়মপালন 
করতে শিক্ষা দেওয়। হয় তখন তার দেহের ও মনের স্বাভাবিক উৎকর্ষ সাধনের 
আকাজ্ক। জাগিয়ে দেওয়া হয়। যে সমস্ত নীতি ও নিয়ম পালন করলে শরীরকে 
স্স্থ রাখা যায়, তাকেই আমরা স্থাস্থ্যনীতি বলি। সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করা 
সকলেরই জন্মগত অধিকার । অনেকের মনেই ভুল ধারণা আছে যে *্শরীরং ব্যাধি- 
মন্দিরং”_ _কিস্ত প্ররুতপক্ষে স্বাস্থ্যই স্বাভাবিক ধর । ব্যাধি শরীরের বিকারমাত্র । 

শিশুর সুখ ও স্বাস্থ্যের উপরে সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তাই শিশু- 
শিক্ষায় শিশুত্ন স্বাস্থ্য ও স্বান্থানীতির স্থান সর্ধোচ্চে। শিশুশিক্ষার মূল কথাই 
হলো! শিশুর স্বাস্থ্য সুন্দর ও সবল করে তোলা, ও শৈশব হতেই শিশুব জীবনে 
স্বাস্থ্যনীতির মুল্য ও ব্যবহার বুঝিয়ে দেওয়া । বর্তমানে যারা শিশু, ভবিষ্যতে 
তারাই জাতিতে পরিণত হবে-__আজকের এই শিশুর! যদ্দি অসুস্থ থেকে বায়, 
তবে ভবিষ্যৎ জাতি স্বাস্থ্যবান হবে বলে আশা করা বৃথা । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বুয়র বুদ্ধের সময় ইংলগ্ডের যুবকগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উপযুক্ত 
সৈনিক নির্বাচনের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন ৷ এই পরীক্ষার নৈরাশ্তজনক 
ষে ফল পাওয়া যায়, তাতে ইংলগ্ডের বোর্ড অফ এডুকেশন ( ০৪. ০৫ 
[ঢ00861010 ) তৎক্ষণাৎ ছাত্রছাত্রীগণের প্রতি মনোযোগী হন | কয়েকটি বিভিন্ন 
দেশের মতামত আলোচনা করলে বোঝা যাবে, বর্তমান শিশুশিক্ষায় শিশুর 
স্বাস্থ্যের প্রতি কতদূর দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে, এবং তাতে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যনীতির 
স্থান কোথায়, সে সন্বন্ধেও কার্য্যকারী জ্ঞানলাভ হবে। 

আর্জেশ্টাইন, বেলজিয়ম, ব্রেজিল, হাল্গারী, নিউজিলাও্ড, সুইডেন, 
নুইট্জারলাও এবং ব্রিটেন, শিশু-শিক্ষায় শিশুর স্বাস্থ্য ও স্থাস্থ্যনীতি শিক্ষাকেই 
সর্বাপেক্ষা বড় করে গ্রহণ করেছেন, এব সেইজন্য এই সকল দেশে প্রতি 
বিস্তালয়েই শিশু ও বালকবালিকাদিগের স্বাস্থ্য "্নীক্ষ' করে তাদের বাবতীয় 
রোগ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রী- 
গণের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখবার প্রচেষ্টা আজকাল সব দেশেই কর! হয়। 


৮: - আনাজ ও শিশুশিক্ষ! 


: আর্জ্টাইনের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন ভাবে শিশুকে শ্বাস্থ্যতত্ব শিক্ষা দেওয়া 
হয় যাঁতে শিশু সারাজীবন শরীরকে সুন্থ রাখবার যোগ্যতা লাভ করতে পারে । 
বেলজিয়ামে বলা হয়, স্বাস্থ্য রক্ষার অর্থ-_যেন শিশু বুঝতে পারে কি ভাবে 
ভীবলের নানাক্ষেত্রে সু-অভ্যালগুলি পালন করতে হয় এবং কি ভাবে নানা- 
রূপ সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে নিজেকে এবং অন্তকে রক্ষা! করতে হয়। 
চীনদেশে ও ফ্রান্সে বলে-_্থাস্থ্যতত্ব শিক্ষা মানে শুধু নিজের স্থাস্থ্যরক্ষার শিক্ষাই 
নয়, তার সঙ্গে সমাজগত স্বাস্থ্যকেও রক্ষা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাবিদগণ 
বলেন যে, স্থাস্থ্যতত্ব সম্বন্ধে শুধু উপদেশ দিলেই চলবে না-_শিশুরা উপদেশের 
মর্ম বোঝে না-_কার্য্যক্ষেত্রে তাদের সেই নীতি ও নিয়মপালন করতে শেখাতে 
হবে। নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যনীতি' পালন কর! ছাড়া, শিশু যাতে নিজের 
বাসস্থানের পরিফার পরিচ্ছন্নত রক্ষা করতে শেখে সে-শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। 
কানাডায় স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষাকে সমাজে, মেশবার শিক্ষা বলেই গ্রহণ করা হয়েছে, 
এবং স্বাস্থ্যতত্ব শিক্ষাকে সকল শিক্ষার “90:09 58016” বা ভিত্তি বলে মেনে 
নেওয়া হয়েছে । মহাত্মা গান্ধী বুনিয়ার্দী শিক্ষার ব্যাখ্যাদান কালে বলেছেন 
সকল শিক্ষার সার শিক্ষা হলে! “সাফাই” শিক্ষা । জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক 
একবার মহাত্মাজীকে প্রশ্ন করেন “আমি রাষ্ট্র সেবক হতে চাই, আমার কি করা৷ 
উচিত ?” সঙ্গে সঙ্গে মহাত্াজী জবাব দেন-_“ভাঙ্গি বন্‌ যাও ।” 

শিশুদের “সাফাই” শিক্ষা দেওয়ার পুর্ব্বে আমাদের সব প্রথমে দেখতে হবে” 
অপরিচ্ছন্নতাপ্রহ্ুত কি কি ব্যাধিতে আমরা ভূগে থাকি, কেননা অপরিষ্কার 
জীবনযাত্রার ফলভোগ করতে হয় সকলকেই, এবং এর জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
দ্বায়ীও সকলেই । যেখানে সেখানে থুথু ও কাশ ফেলা, পানের পিক ফেলা, 
ফলের খোস! ফেলা, পোড়া সিগারেট ফেলা, রাস্তাঘাটে পায়খানা করা, যাছি-বসাঁ 
'কাটা ফল ও মিষ্টান্ন খাওয়া-_এসব বর্তমান জনসাধারণের মধ্যে সর্বদাই দেখতে, 
পাই। বাড়ীর আশপাশ পরিষ্কার রাঁধা যে প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য এ সম্বন্ধেও 
আমর! অন্ত । ঝ্লেবল অশিক্ষিত জনসাধারণকেই দোষ দেওয়া উচিত নয়, শিক্ষিত 
এবং উচ্চপদস্থ অনেক গৃহস্থকেও এ লম্বন্ধে সাবধান হতে দেখা বায় না । 
শ্রই সকল মন্দ অভ্যাসের-মুলে কুঠারাঘাত না৷ করলে আমাদের জাতীয় জীবনে 
্বাস্থ্- শিক্ষার কোনই মূল্য নেই। 


্বাস্থ্যনীতি শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি ৮৭ 


এই অধ্যায়ে শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষ! ও উন্নতির উপায় আলোচনা! কালে, নার্সারি 
স্কুলে তাকে কি ভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়া হয় সে সগ্বন্ধে বিশদরপে আলোচনা 
করা হবে। বেল! দশটার কিছু আগেই শিশুর! নার্সারি দ্কুলে এসে উপস্থিত 
হুয়। এসেই ওরা নিজের নিজের টিফিনের কৌটা নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখে, 
তারপরে ভূত! খুলে পাটি মিলিয়ে তাকের উপর তুলে রাখে । অধিকাংশ 
পিতামাতা শিশুকে বৎসরে একবার মাত্র জুতা বা চটি কিনে দিতে 
পারেন। সেইন্ন্ত প্রায়ই দেখ! যায় যে, শিশুকে বেশ বড় মাপের ভুতা 
কিনে দেওয়! হয়েছে এবং শিশু টিলা জুতা টানতে টানতে স্কুলে আসছে। 
বৎসরের শেষে দেখ। যায়, হয় জুতা ছোট হয়ে গেছে কিংবা ছি'ড়ে, বং উঠে 
কুক্তী। হয়ে গেছে। সহরেব বাস্তায় জুতা পরার নিতান্তই প্রয়োজন, তবে 
নার্সারি স্কালয পরিবেশে সে প্রয়োজন নেই বলে শিশুকে টিল! বা ছোট মাপের, 
কিংবা! নোংব! ও কাকার, জুতো পরিয়ে কষ্ট দেওয়ার কোনই অর্থ হয় না। 

জুতা খুলতে ও পরতে পাবা, শিশুর পক্ষে একটা মস্ত বড় যোগ্যতা অঞ্জন । 
প্রত্যহ জুতা খোলা ও পরার মধ্য দিয়ে শিশুরা ডান ও বাম পায়ের পার্থক্য এবং 
ঠিকমত জুতোর ফিতা! বা বোতাম লাগানে। ও খোলা, বেশ শীত্রই শিখে ফেলে। 
আমাদের স্কুলে, শিশুরা! দিনের বেলায় অধিকাংশ সময়ই খোলা মাঠে খেলাধূলা 
করে, সে সময় তার! ষত মাটির সংস্পর্শ পায় ততই ভাল ; এবং যখন ঘবের ভিতর 
আসে তখন পা! ধুয়ে আসে, যাতে বাইরের ময়ল মাটিতে ঘর অপরিশ্ব'র না হয়। 
তাছাড়া, ওরা নিজেদের ময়ল| জুতে। পরিফার করে, রঙ লাগায় এবং বুরুশ 
করে। এই স্ুশিক্ষায় ওদের অনেক উপকাব হয়। 

বেল! ১০টা থেকে ১১ট পর্য্যন্ত শিশুরা অবাধে নিজের পছন্দমত খেলন! 
নিয়ে খেলাধূলা করে। এই সময় একজন শিক্ষিত! সেবিকা! ওদের স্াস্থ্যপরীক্ষা 
করেন। তিনি নিজের কাছে একটি হাজিরা খাতা রাখেন এবং খাতা 
দেখে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ ১২টি করে শিশ্তকে পরীক্ষা করেন। ফলে, 
প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের ৬০টি শিশুর কোষ্ঠ, কাপড়চোপড়, নাক, কান, নখ, 
দাঁত, চুল, চোখ, ত্বক ইত্যাদি দেখে তাদের অবস্থা! লিপিবদ্ধ করা হুয়। 
শিশুদের কি ভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানে একটি উদ্বাহরণ দিলে 
হয়তো বোঝবার বেশ সুবিধা হবে। একদিন শিশুদের নখ কাটার সময়, 


৮৬. সমাজ ও শিশুশিক্ষা 
হাতে নখ বড় থাকলে কি বিপদ ঘটতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচন| হচ্ছিল। 
আগেই বল! হয়েছে, শিশুরা! বক্তৃতা ও উপদেশের মর্শ বোঝে না। 'অস্থুখ 
জিনিষটা যে কি তাও পেট-ব্যথা, ভাত-খেতে-না-পাওয়! ইত্যাদি বলে বোঝাতে 
হয়। যাই হোক্‌, সেদিন দেখ! গেল,অলকের আঙ্গুলে নখ বেশ বড় আর নখের 
ভিতর ময়লা জমেছে । তাকে বল! হলো-_“এই যে দেখো, নখের ভিতর যে 
এই অয়ল! আছে__-যখন ভাত খাও তখন ভাতের সঙ্গে পেটের.মধ্যে যায়।. তাই 
পেট কামড়ায় । পেটব্যথা করলে ম। তে স্কুলে আসতে দেবেন না, তখন কি 
হবে?” স্কুলে আসতে ন। পাওয়া, আমাদের শিশুদের পক্ষে সব চেয়ে বড় 
সাজা। কাজেই এইভাবে কথার মধ্যে মূল তিনটি জ্ঞাতব্য বিষয় এক সুত্রে 
গাথ। হলো_(১) আঙ্গুলে বড় নথ থাকলে নখের ভিতর ময়লা জমে ) 
(২) ময়লা পেটে গেলে পেট ব্যথা করে; (৩) পেট ব্যথা করলে স্কুলে 
আসতে পাবে না । অলকের ছূর্ভাগ্যই. হোক কি আমাদের সৌভাগ্যই হোক, 
সেইদ্দিনই অলক টিফিনের পর বমি করে শুয়ে পড়লো । তখনই শিশুর দল 
নিজেরাই মস্তব্য প্রকাশ করল যে, বড় বড় নখ থাকলে পেটে ময়ল! যায় এবং 
বমি হয়। তার পরের দ্বিন অলক স্কুলে আসে নি। পরের দিন যখন সে 
. এল, চঞ্চল দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে আঙ্গুল পরীক্ষা করে দেখে বলল-__“না, 
আজ অলকের বড় বড় মথ নেই ; অলক আর বমি করবে না, স্কুলও কামাই 
হবে না।” কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল শিক্ষা চলচ্চিত্রের সাহায্যেও. দেওয়া 
যেতে পারে । 

অবাধ খেলাধুলার সময়ই শিশুরা নিজেদের নির্দিষ্ট পড়বার ঘরটি, যেখানে 
বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত হয়ে ওরা শিক্ষালাভ করে-__নিজেরাই ঝাড়পৌছ করে, ফুলের 
ঘটিতে ফুল সাজায়, নিজেদের শ্লেট খাতা বইও বেশ পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে। 
প্রথম ক্কুলে এসে শিশুরা অনেকেই খেলাধূলার পর জ্বিনিষপত্র গুছিয়ে ভুলে 
রাখতে চায় না। অন্যান্য বদঅভ্যাসও থাকে, যেমন নালা-নর্দমায় মলমৃত্র 
ত্যাগ করা, যেখঞ্তন-সেখানে থুধু ফেলা । এই সব অসামাজিক ও হানিকর 
ব্যবহার ব্বন্ধে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই লব ব্যবহার যে কোনরূপ্‌ 
সুলগত চারিত্রিক দোষ- তা নয়। পিতামাতা ও অভিভাবকগণের অজ্ঞতা বা 
অসাবধানতার ফলেই শিশুর! যখাথ ভাবে শৌচাগার ব্যবহার করতে. শেখেনি। 


্াস্থ্যনীতি শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিশ্িতি' ৮৭ 
অপরিফার, অন্ধকার আর হূর্গন্ধের অন্তও ওর] পায়খানায় যেতে চায় ন। নালা 
নর্দমাই ব্যবহার করে থাকে। প্রত্যেক পিতামাতা যদি শিশুসন্তানগণের এইসব 
ঘোরতর অস্গবিধাগুলি দুরীতৃত করেন তাহলে, যে-সব কু-অভ্যাস প্রায় মজ্জাগত 
হয়ে গেছে সেগুলি ক্রমশঃ পরিবন্তিত ও প্রতিরদ্ধ হবে, আশা রুরা যায়। 
নারি দ্কুলে ন্নানাগার, শৌচাগার এবং অন্তান্ত কক্ষগুলিও শিশুদের 
ব্যবহারোপযোগী করেই তৈরী করা হয়; এবং সেইজন্য, প্রয়োজন বোধ 
হওয়া! মাত্র শিশুরা স্বচ্ছন্দে শৌচাগারে যেতে পারে। খুব ছোট ছেলে 
মেয়েদের বেলায়, একজন শিক্ষিক। সঙ্গে থাকেন; কিন্তু ৩ বংসরের ওপর 
ছেলেমেয়ের এসব কাজে বেশ অভ্যস্ত হয়ে যায়। নার্সারির কার্য্যপদ্ধতি 
অনুসারে সকল শিশুই প্রত্যহ তিনবার নিয়মিত রূপে শিক্ষিকার তত্বাবধানে 
স্গ।'নাগার ও শৌচাগার ব্যবহার করে। 

বেলা ১১ টার সময় শিশুদের স্বাধীন খেলাধূলা শেষ হয়। সময় উত্তীর্ণ 
হওয়ার ১০ মিনিট আগে থাকতেই, ওরা খেলার সরঞ্জাম গোছগাছ করতে সুরু 
করে। এই সময়ে শিক্ষিকাকে ওদের সাহায্য করতে হয়, কেননা প্রায় ১ ঘণ্টা 
অবাধে খেলাধূলা করে শিশুরা ক্রাস্ত হয়ে পড়ে, এবং সেইজন্ত চারিদিকে 
ছড়ানো খেলনার জিনিষপত্র তুলে ঘরে গুছিয়ে রাখতে প্রায়ই ওদের ইচ্ছ৷ হয় ন1। 

এই সময় শিক্ষিকা যদি সহান্ুভূতিসম্পন্ন। হয়ে ওদের যথাযথ নির্দেশ দেন; 
তবে শিশুরা সহজেই খেলনাগুলি তুলে গুছিয়ে রাখে, যেখানৈ বৃ বা মাটির 
কাজ হয়েছে সে সব জায়গায়ও মুছে পরিষ্কার করে, তারপর স্নানের খরে গিয়ে 
নিজেরা হাত, পা, মুখ পরিফার হয়ে স্কুল ঘরে আসে। তারপর বেলা 
১১টার সময় সকলের গানের পর প্রত্যেককে একটি করে 702016- 
10820) 680156 বড়ি দেওয়। হয় এবং তার! প্রত্যেকে এক গেলাস করে জল 
পান করে।, 

১১।৩০--১২।১৫- এই সময়ে কর্ম-পদ্ধতির নির্দেশক্রমে, শিশুরা তিন দলে 
ভাগ হয়ে যায়, এবং প্রত্যেকে যে যার কাজে ব্যাপৃত হয়। ৪ থেকে ৫ বছরের 
শিশুরা এই সময় আর একবার সাফাই-এর খপ করে। এইবার তারা 
নিজেরাই এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নিজেদের মধ্যে নায়ক নির্বাচন 
করে £ | | 


৮৮. - অমাজ ও শিশুশিক্ষ। 


(১) ডেস্ক পাতা ও তোল। ১৪৪৩ ৪৪৪৪৪৪৪৪০৪৩৪৩৩৩৩০ ৪ জন ; 
(২) বে ঘরে প্লাস” বসে, সে ঘরটি ঝাড়। মোছা, 

ও ফুল সাজানো... ২ জন; 
(৩) খাতা, পেছ্সিল, রবার (2859৫ ), শ্লেট, 

খড়ি, ঝাড়ন, ইত্যাদি দেওয়া.********* ২ জন; 
(৪) মাছুর পাতা ও তোলা -******************* ২ জন) 
(৫) খাওয়ার জায়গ! ঠিক করা, ও খাওয়ার পর 

পরিফার কর1:,..**১***০১০০*০০০০০০০০০০ ২ জন। 


এছাড়া, নূতন ধরণের কাজ আরম্ভ হলে শিশুর! সেই কাজের জন্ত 

নুতন বল ও বলপতি নিজের নির্াচন করে। যথা, প্রকৃতি পাঠের জন্ত ব্যাঙ 
বা গুটিপোকা রাখ। হলে তার জল বদলানো, তাদের খেতে দেওয়া, ইত্যাদি কাজ 
বেড়ে যায়। শিশুরা মহা আনন্দে শিক্ষিকার সহায়তায় এসকল কাজ সমাধা 
করে, এবং এই সকলের মাধ্যমেই তাদের ভাষা ও সংখ্যাজ্ঞান কি ভাবে সমৃদ্ধ 
হয় সেকথা! পরে আলোচিত হবে। 

১২।১৫--১২।৩০--মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন । এই সময়ে ছেলেমেয়ের! 
মুখ, হাত, পা ধোয় এবং প্রত্যেক শিশুকেই নিয়মিতভাবে মলমুত্র ত্যাগ করার 
অজ্বাস করান হয়। 

নিজের জিনিষ চিনে পৃথক করে রাখা ও ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়া হয় এই 
ভাবে-_স্কুলের তিনটি ঘরে, মাটি থেকে ২২ ফুট উঁচুতে, ২ ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া 
ও ১ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা কাঠ আটা আছে, এবং সেই কাঠের উপরে, ১ ফুট দুরে 
দূরে, পিতলের কিনব এলুমিনিয়মের তারের “হুক” (1001৪) লাগানো আছে। 
হুক্গুলি উপরের দ্বিকে বাঁকানো, যাতে শিশুদের চোখে মুখে আঘাত না লাগে। 
১ ফুট ব্যবধানের মধ্যে বড় বড় অক্ষরে প্রত্যেক শিশুর নাম লেখা আছে এবং 
হুকেও সেই নামের শিগুটির তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখা থাকে । একটার সঙ্গে আর 
একটা তোর়ালেক্স যাতে ছোওয়া না! লাগে, তার জন্য প্রত্যেকটির মাঝে ১ ফুট 
বাবধান রাখ! হয়। নাম লেখ! থাকার দরুণ, শিশুরা! অতি অল্পকালের মধো্‌ই 
নিজের নিজের নাম চিনতে ও পড়তে শেখে এবং নিজের তোয়ালেটি ঠিক আগায় 
রাখতে এবং নিতে শেখে। : এই তোয়ালেগুলি প্রত্যেক সপ্তাহেই ধোঁওয়া হয়। 


স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষায় সামাজির পরিবেশ ও পরিস্থিতি ৮৯ 


হাতমুখ ধোওয়ার পর শিশুর! মধ্যাহু ভোজনের অন্ত খমাহুরের উপর আসন- 
পিঁড়ি হয়ে বসে। এই ধরণের বসাকে ওরা বলে বাবু হয়ে বসা।” তারপর 
নিজেদের খাবারের কৌটা মেঝেতে রেখে খায়। প্রত্যেক শিশুকে আধ পোয়! 
করে গরুর খাঁটি ছুধ দেওয়া হয়। পরিবেশনের ভার শিশুদেরই উপর থাকে । 
এই সময় ওদের থেকে দুজন “মা” হয়ে “এপ্রণ” (80:07, বহিবাস ) পরে নির্দি্ 
জায়গায় আসে এবং ছুধ নিযে অতি সন্তর্পণে পরিবেশন করে। খাওয়ার 
সমগ্নটিকে নার্সারি ক্কুলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়! হয়, কেননা! এই সময়েই শিশুরা 
নানাবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহাঁর সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে। প্রথমতঃ, ভদ্রভাবে 
বসে পরিষার হাতে, পরিচ্ছন্ন ভাবে থেতে শেখা, পাশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
অমায়িকভাবে গল্পগাছা করা, ছোট ছোট গ্রাস করে খাবার মুখে দেওয়া, মুখের 
মধ্যে খাবার নিয়ে কথ! ন। বলা, খাওয়ার পাতের ওপর দিয়ে হেঁটে না যাওয়া 
ইত্যাদি শিহ্ষ! ৬১! এই সময় পয়। খাওয়ার সময় কাউকে তাড়া দেওয়৷ হয় 
না, যে যার ম্বচ্ছন্দগতিতে ভোজন সমাধা করে। বাড়ীতে বয়স্কদের সঙ্গে 
একসাথে খেতে বসলে শিশুদের মহা হাঙ্গামায় পড়তে হয়। নারণরিতে লক্ষ্য 
রাখ। হয়, েন কেউ সে রকম মুস্কিলে না পড়ে। খাওয়া শেষ হলে শিশুর! 
নিজের নিজের কৌটা! নির্দিষ্ট স্থানে রেখে, হাত মুখ ধুয়ে অল খেয়ে শুতে 
যায়। এখানেও কাজের পাল! আছে। দু'টি শিশু মাছুরগুলি ঝেড়ে ঘরে তুলে 
রাখে, প্রয়োজন হলে রোদে বিছিয়ে দেয় ; খাওয়ার জায়গা ঝাঁট দেয়, ছুধ কি 
জল পড়ে থাকলে পরিফার করে ন্বেন্ন। তারপর সকলে মিলে ঘুমাতে । | 

১০__২৩০ £ এই লময় ৪ থেকে কম বয়সের শিশ্তরা সকলেই দ্ঘুমায়। 
শীতের দিনে ওরা গ|ছের নীচে মাছুর পেতে ঘুযায়, গরমের দিনে ঘরেই ঘুমায় 
যতদুর সম্ভব তাদের দুরে দুবে শোওয়ানে! হয়। ৪ বছরের বেশী বয়সেরও কেউ 
যদি ঘুমাতে চায়, এই সময্ন তারাও ঘুমিয়ে নেয়। যারা একেবারেই ঘুমায় ন। 
ব৷ খুব কান্নাকাটি করে, তাদের শাস্ত হয়ে ছবির বই দেখার কিংবা! ছবি 
মাকবার, অথবা! নিজে নিজে খেলন। নিম্নে খেলবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হ্য়। 
এই সময্ন সমস্ত স্কুল বাড়িটিতে পরিপূর্ণ শাস্তি বিরার্দ করে। শিশুরাও বোঝে 
যে, এই সময় কোন রকম চেঁচামেচি বা গোলমাল কর), এমন কি চেঁচিয়ে ক্থা 


বলাও চলবে না। ঘুমস্ত শিশুকে কখনও আচম্ক। ঘুম থেকে ওঠানো! হয় ন! 
৭ 


উঃ নাজ ও শিশুশিক্ষা 


এবং যতদুর সনু তারা যেন আরামে ও নির্ভাবনায় ঘুমাতে পারে তার অন্ত 
পতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক শনি ও রবিবারে ওদের শোওয়ার 
মাছরগুলি রোদে দিয়ে সেগুলিতে ”]).1).[.* পাউডার ছড়িয়ে রোগ ও ব্যাধির 
বীজাণুনুক্ত কর হয়। 

২৩০-_-৩$ বেল! আড়াইটার পর হতেই শিশুরা একে একে ঘুম থেকে 
জেগে উঠতে সুরু করে। প্রত্যেকেই কিছুক্ষণ মাছুরের ওপর বসে ঘুমের আমেজ 
উপভোগ করে। তারপর শৌচাগারে গিয়ে মলমুত্রার্দি ত্যাগ করে আসার পর 
নিজের নিজের জুতা পরে নেয়। পরে আয্লনার সামনে গিয়ে চুল আচড়ায, 
আমার বোতাম লাগায়। তারপর শিক্ষিকাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ওর! 
বাড়ী যায়। 

নোর্সারি স্কুলের এই কার্ধ্যপত্ধতি থেকে বেশ দেখা যায় যে, শিশুর! 
সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচুর স্থযোগ লাভ করে এবং 
পরিফার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত আহারনিদ্রা! এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মক্গলগ্রদ 
অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ও সমগ্টিগত জীবনের স্বাস্থ্যনীতি ও সহজ 
সৌনদরয্যবোধ লাভ করে। 

সৌন্দরধ্যজ্ঞান ও পরিষার-পরিচ্ছন্নতা একযোগে একাঙ্গীভূত। যখন মানুষের 
মধ্যে সৌনার্য্যজ্ঞান ও রুচিবোধের অভাব হয়, তখনই তার৷ অপরিষ্কার থাকতে 
এতটুকু ঘিধাবোধ করে না। এখানে, অর্থের অভাব কোন প্রশ্নই নয়। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_“আমাদের দেশের নমন্ত ধারা তাদের অধিকাংশই খড়ো 
ঘরে মানুষ, এদেশে লম্ীর কাছ হইতে ধার ন। লইলে সরম্বতীর আসনের দাম 
কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না। আঙিনায় মাছুর বিছাইয়৷ আমরা 
আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমার্দের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে ।” 
(২৭) তিনি আরও বলেছেন-_“দৈন্ত জিনিষটাকে আমি বড় বলি না। সেট! 
তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীব চেয়ে দামে বেশী, তাহা 
সান্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি বাহ৷ পুর্ণতারই একটি ভাব, 
যাহা আড়ম্বরেঁী অভাবমান্র নহে । সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে, সেদিন 
সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তকুম্নাশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া 
(২৭) রবীন্্রনাথ--শিক্ষার বাহন | 


স্বান্ছানীতি শিক্ষার লামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি উ$ 


যাইবে” (২৮) সাওতাল ও অপরাপর আদিবাসীদের গৃহে জিনিষের আড়ম্বরে 
দেওয়ালের গায়ে ঝুল ঝোলে না, মাকড়সা তাদের ঘরে দেওয়ালের কোণে জাল 
বোনে না। পরিফার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সৌনার্ধ্যজ্ঞান কি ভাবে যুক্ত, সওতাল- 
দিগের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনযাত্রাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। 

নুন্নরের এই মহান আদর্শ নিয়েই শিশুর শিক্ষাদান সুরু করতে হবে, তার 
জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে, তার শ্বভাবকে সুন্দর করতে হবে, মুর 
করতে হবে তার ব্যবহার । শিশুর জীবনে যেন কোথাও অস্বাস্থ্যের, অস্ুন্দরের 
বা অশান্তির ছায়৷ মাত্রও না থাকে, আমাদের এই বিষয়ে বিশেষরূপে সচেতন 
হতে হবে। শিশুর জীবনে থাকবে না কোন উদ্দামতা ব। উন্মত্তভাব, 
শুধু যেন থাকে ্গিগ্চ, পবিত্র শান্তি__সৌনাধ্যের উৎস পথেই যা” নেমে এসেছে 
ধরাতলে মানুষের মনে । শিশুর এই সৌন্দর্যাগ্রীতি, তার শৈশব-লীলাতেই 
ঘেন নিঃশেধিত না৷ হয়, শুধু যৌবনের আগ্রহেই যেন অবসম্প ন৷ হয়,_জীবনের 
চিরন্তন ও চিরকালের আদর্শ-শিক্ষা তার সমগ্র জীবন পথই যেন উজ্জল করে-_ 
শিক্ষার এই তো শাশ্বত আদর্শ। 

শরীর ও মনকে একাস্তরূপে সংযত করে এবং নিরাসক্ত, প্রশান্ত মনে অনন্ত 
সৌন্দর্ধ্যকে নিজের প্ররুতির মধ্যে গ্রহণ করতে হলে-_বিরাট সাধনার প্রয়োজন । 
জন্ম থেকে এই সাধন] যদি সুরু ন! হয়, মানুষ কখনও বিশুদ্ধ সৌন্ধ্যবোধ লাভ 
করতে পারে না । এই সাধনায় চিত্তবৃত্তির স্থকোমল প্রকাঁশ-সম্ক।'বনা কোণায়ও' 
ষেন সন্কৃচিত বা অবলুপ্ত না হয়, প্রথম থেকেই সেদিকে দৃষ্টি 1খা বিশেষ 
প্রয়োজন। বিলাসিত1 তো শুধু ভোগীর ভোগোম্মাদন! মাত্র__সৌন্দর্যরসবোধ 
হলে! একটি প্রবল ও প্রকৃত শক্তি। এই শক্তির সাহায্যেই মানুষ স্বার্থের ক্ষতিকর 
সংঘাত থেকে আপনাকে ও অপরকে রক্ষা! করতে পারে। 

শিশু যখন প্রথম ধরণীর বুকে আসে, সে তখন সরল, সুন্দর, নিষ্পাপ ও পবিত্র । 
ধীরে ধীরে সে চিনতে শেখে জগত এবং ধাপে ধাপে সে এগিয়ে চলে 
জীবনের পথে। এ সময় তাকে যে সকল ব্যবহার ও নিয়মে অভ্যস্ত করান 
হয়, তাই হয় তার জীবনের মূল ভিত্তি। এই ক্ষন্তই যাতে শিশুর জন্মের পরক্ষণ 
হতেই তার গৃহ-পরিস্থিতি, তার জীবন-পরিবেশ সুন্দর ও স্মুপরিচ্ছন্ন হয়, তার 
(২) বীজনাধ লিকার বাহন 


৯২ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 
অন্ত ব্যবস্থাবিধান আমাদের প্রধান কর্তব্য । শিশুর স্বাস্থ্যের বিকাশ হয় সযচ্ছনদ 
পৌন্ধ্যবোধে ; এবং এই সৌন্দর্য্যবোধের অপ্রতিহত বিকাশের অন্ত নাসর্পরি 
স্কুলে যেরূপ সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল আয়োজনের সমাবেশ করা হয়, লামান্ত 
গৃহন্থের পক্ষে তা” অসম্ভব | চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, ছন্দময় অঙ্গভিমা, আলপনা, ফুল 
সাজানো! ইত্যাদির দ্বারা পৃথিবীর কূপ রস ও গন্ধের সহিত সে পরিচিত 
হয়। নি, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিশু ম্বতক্ফের্ভ ভাবেই সৌন্দর্যের 
স্বরূপ চিনতে শেখে, এবং ক্রমে সে যৌবনের প্রীরস্তেই সর্ব্ব সৌন্দরধ্যময় ভগবানের 
সব্বাকে উপলব্ধি করে। এমনি করেই শিশুর আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন সম্ভব । 

নার্সারি শ্বলে শিশুর ানা্ি এবং মলমুত্র ত্যাগের কাঁজগুলিকে বিশেষ প্রাধান্ত 
ঘেওয়| হয় শিক্ষিকার সতর্কতামূলক কর্তব্যের মধ্যে । কেননা, এইগুলির গোলমাল 
হলে কেবল যে শিশুসকলের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে ত৷ নয়, মনও ওদের বিকার- 
গ্রস্ত হয়ে পড়ে । অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন শিশু মলমুত্র ত্যাগ করতে 
ভয় পার। একদিন দেখা গেল, বিশ্বনাথ কয়েকটি কাঠের টুকরা! খাটের উপর 
শুইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, এর কাঠের টুকরাগুলি তখন তার ছেলেমেয়ে । কিছুক্ষণ পরে 
একটি কাঠের টুকরো উঠিয়ে খুব জোরে মাটিতে ঠুকে বলল, “ছুট ছেলে-_আঁবার 
বিছান| ভিজিয়েছ।* এই ছেলেটি মাতৃহীন, এবং বাড়ীতে তার বিমাত। তাকে 
বিশেষ যত্ব করতেন না,। ছেলেটি কোনমতেই ঠিক সময় পায়খানায় যেতে চাইতো 
না,“অথচ যখন তথন. জামাকাপড় ভিজিয়ে ফেলতো!। কিছু দিন লক্ষ্য করে 
দেখ! গেল যে, ছেলেটি মুত্রত্যাগ করতে ভত্ন পায়। ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে 
জান] গেল যে, তার মুত্রাশয় সুস্থ নয়, এবং অন্তান্ঠ নান। কারণে সুত্রত্যাগ করতে 
তার কষ্ট হয় । চিকিৎসার গুণে ছেলেটি এখন নিরাময় হয়েছে। হঠাৎ কাপড়- 
জাম! যদি নষ্ট হয়ে যায়, শিশুকে তখন কোন মতেই দুষ্ট মনে কর! উচিত নয়। 
. এসব বিষয়ে শিশুকে বন্ত্রণ। দিলে তার ভয়প্রবণত বুদ্ধি পায়, এবং কোন কারণে 
ভীত হয়ে উঠলে ব! নিরাপদ বোধ ন। করলে, শিশু তার নিজের শরীরের সংযম 
হারিয়ে ফেলে। 

মানের ঘর ও পায়খানা, স্কুলের ক্লাস-ঘরের মত পরিফার ও সুন্দর হওয়া উচিত। 
শিশুর ব্যবহারের জিনিবুপত্রার্দি তার ব্যবহারোপযোগী হওয়া চাই, যাতে সে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন এবং শ্বচ্ছন্দ ভাবে নিদ্ধের কাজ করতে পারে। শিক্ষিক! অবশ্ত নিকটেই 


থাস্থ্যনীতি শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি ১৯৩ 


থাকবেন, এবং যখন শিশুর সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন তাকে তিনি সাহাধ্য 
করবেন। ন্নানের জল পরিষ্কার হওয়] :বাঞ্ছনীয়। ্নানের পুর্বে শিশু দেহ 
তৈলমর্দন করতৈ শিখবে ও ন্নানের সময় তোয়ালে ব৷ গামছা দিয়ে শরীর মার্জনা 
করবে। ন্নানে দেহের রক্ত চলাচল ভাল ভাবে সক্রিয় হয় এবং শিরা-উপশিরাগুলি 
তখন মৃছ উত্তেজনা লাভ করে, তাই শরীরে ও মনে-স্কপ্তির সঞ্চার হয়, দেহ গিগ্ধ 
হয়। সেইজন্য গ্রাতিদিন নিয়মিতরূপে শীতল জলে স্নান করতে শিশুকে উৎসাহিত 
করা উচিত, তবে হিমশীতল জলে শিগুকে স্নান করান উচিত নয়। শীতকালে, 
কিব। দেহ ছুর্বল থাকলে, শিশুকে ঈষছুষ্চ জলে ন্নান করান উচিত। রৌদ্রে 
খেলাধূলা! করার পর, নার্সারি স্কুলে শিশুকে কখন জল পান করতে দেওয়া হয় 
না। এই স্ুঅভ্যাসটি শিশুদের যত্ন সহকারে আয়ত্ত করান হয়। মলমুত্রত্যাগের 
পর রীতিমত পরিষ্কার হতে শেখাও একটি বিশেষ কাজ | এই সব কাজে শিক্ষিকা 
ও পিতামাতা শিশুকে যেন যথাযোগ্য সাহায্য করতে কখন কুষ্টিত না হন। কিন্তু 
যখনই দেখবেন যে শিশু সুন্দররূপে নিজের কাজ নিজে করতে পারে, তখনই 
তাকে স্বাবলম্বী হতে দেওয়া! উচিত। 

শিশুর পোষাক ও পরিস্ছদ__পোষাক ও পরিচ্ছদের ছুইটি প্রধান 
উদ্দেশ্ত আছে। প্রথমতঃ, এতে শরীরের উত্তাপ সমানভাবে রক্ষিত হয় । এইজন্যই 
লোকে উপযুক্ত পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করে। দ্বিতীয়তঃ দেহে্রে সৌন্দর্য বৃদ্ধি 
করা এর আর একটি উদ্দেশ্ত । দেশ, প্রথা, অভ্যাস ও বয়সের তারতম্য অনুসারে 
পোষাক-পরিচ্ছদেরও তারতম্য দেখা যায় । 

শিশুর পরিচ্ছদ সব সময় হাল্ক। রঙের, টিল। ও নরম হওয়া বাঞ্চনীয়। যে 
কাপড় দিয়ে তাদের জাম! তৈয়ারী করা হবে, সে কাপড়টি যেন শরীরের ঘাম. 
প্রভৃতি শোঁষণ করতে পারে৷ এইবরূপে শরীরকে বিষমুক্ত রাখা, পোষাকের আর 
একটি বিশেষ কাজ । শিগুদবের কাপড়জামাতে কখনও সেফ টি-পিন্‌ € 88৪৮7- 
710) বা অন্ত কোন রকমের “পিন্, লাগান উচিত নয়। সাধারণ গোছের ফিতা 
সেলাই করে, কীস লাঁগানই ভাল। ফীসগুলি-বঙ্ধি বুকের দিকে থাকে তাহলে 
শিশুর। ক্রমশঃই নিজে নিজেই তা” খুলতে ও বাধতে শিখবে। ছু'বেলাই শিশুর 
পোষাক-পরিচ্ছদ কেচে পরিফার করতে হবে । নার্সারিতে খেলধার সময় জামা 
কাপড় বেণী ময়লা'হয় বলে, একটি বহির্বাস (80:07. ) পরিয়ে দিলে ভাল হয় । 


৮ . সমাজ ও শিশুশিক্ষ 


শীতপ্রধান দেশে শ্বিশুকে যেভাবে কাপড়জাম! পরাতে হয়, গ্রীক্সপ্রধান দেশে 
স্বরূপ প্রয়োজন হয় না। শিশুর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ---৯৮৪০ (ডিগ্রি ) 
থেকে ৯৯" (ডিগ্রি) যেন রক্ষিত হয়-_এরূপভাবে শীত বা গ্রীষ্মকালে তাদের. 
পোষাক-পরিচ্ছদ পরাতে হবে। খালি গায়ে পশমের জাম! পরান কখনও 
উচিত নয়। মহাধ্য ও জমকালো! ছু'একটি পোষাক অপেক্ষা-_অধিক সংখ্যক 
পরিফার, নরম, সাধারণ কাপড়জামা প্রস্তুত করাই ভাল । শিশুর ভ্রু বুদ্ধির সঙ্গে 
তাল রেখে জামাকাপড় জুগিয়ে উঠা, আমাদের দেশে লাধারণ গৃহস্থের পক্ষে 
সহজ নয়। তাই, যে সব কাপড় সহজে কাচা যায়, বার বার বদলান যায়, 
সুলভ অথচ ঘা+ রুচিসঙ্গত এবং নুপ্রী- শিশুর পক্ষে তাই-ই প্রশস্ত । 

শিশুর আহার ও আছার্য্য-_€১) শারীরিক ক্ষয় নিবারণ, দেহের বৃদ্ধি ও 
পরিপুিসাধন, (২) কর্্মশক্তির উৎপাদন ও দেহের তাপ-সংরক্ষণ এবং (৩) রোগের 
প্রতিষেধ, এই তিনটি কারণেই-_শিশুর খানের প্রয়োজন | (২৯) এই তিনটি 
গুণসম্পন্ন মূলতঃ “প্রোটিন, (19:06910 ), কার্বোহাইড্রেট (8:0০157566 ), 
তৈলাদি, ধাতব লবণ, ভাইটামিন্‌ জাতীয় প্রধান উপাদানসমন্ধিত খাই "নুসমঞ্জস” 
বলে পরিগণিত হয় । সর্বদাই মনে রাখ। উচিত যে, চাল, ডাল, আটা, সুজি, হুধ, 
ডম, মাছ, মাংস, শাক-পব-জ্জি প্রত্ৃতি শিশুর প্রাত্যহিক খাস্ততালিকার অন্তর্গত 
হলেও, প্রস্তুত করবার প্রণালী অনুসারে এগুলি একদিকে যেমন স্ুপথ্য বলে গণ্য 
হয়, আবার অপরপক্ষে ছুম্পাচ্য কুপথ্যেও পরিণত হন্স। শিশুর খাস্য সর্বদাই 
পুষ্টিকর ও লঘু হওয়া উচিত। প্ররন্কৃতিদত্ত আহারই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
উপযুক্ত আহার, সেইজন্য জীবনের প্রথম নয় মাস মাতৃছু্ধই শিশুর প্রকষ্টতম খাস্। 
নয় মাস বয়সের পরই শিশুকে অন্ন অল্প করে মাতৃছ্গ্ধ ছাড়িয়ে ত্রমশঃ অন্ঠান্ত 
'আহার্ধ্য দিতে আরম্ভ করা উচিত। অন্তান্ত লঘু খান্তের সঙ্গে সারাদিনে সে তিন 
পোয়া ছধ পান করতে পারে। ১ বৎসর হতে ১২ বৎসরের শিশু ভাত, আলু, 
(ডিমের কুজুম, আছ, ছানা, মাথন, আঁশহীন সবজিও কমপক্ষে ২ সের থেকে 
৩ পোয়া খাবে। ৯২ বৎসর হতে ৩ বৎসরের শিশু রুটি, মাংসের "8৮ (৪$9ঘ ) ও 
নানাবিধ ফল খেতে আরপ্ত করতে পারে, কিন্তু প্রত্যহ ২ সের যে পান করবে। 
এই হলে! শিশুর মোটামুটি খাবার হিসাব । কিন্ত এই সঙ্গে একটি কথ! ধিশেষভাবে 

* (২৯) ডাঃ ককপ্রেন্রকুমার পাল--রোগীর পথ্য-স-যষ্ঠ পরিচ্ছেদ--শিশুর খাদ্য ও পথ্য। 


স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষায় সাদাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি ৯৫. 


মনে রাখতে হবে যে, শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য বিশ্তুদ্ধ বায়ু ও সুর্ধ্যকিরণ অত্যাবন্তক ও 
অপরিহার্ধ্য। বালার্করশ্মি শরীরে থান্ের মতই কার করে। প্রাত্ঃকালীন 
সুর্যের রশ্মি দ্বারা ভাইটামিন্‌ “ডি (ড1682017. 40) অথবা . রিকেটস 
(19095 ) ব্যাধির প্রতিষেধক ভাইটামিন, দেহের ত্বকেই. সঞ্জাত হয় এবং 
তাতেই অনেকট! পকড্লিভার অয়েল্‌” (0০৫-11582 021) গ্রহণের মত 
কাজ করে। স্থতরাং প্রত্যেক শিশুকেই, সকালে অস্ততঃ একঘণ্টা কাল, 
রোদে রাখা উচিত। পরিমিত ও যথোপযুক্ত খাগ্তের সঙ্গে বর্দি বিশুদ্ধ বায়ু ও 
রৌদ্র সেবনের রীতিমত ব্যবস্থা করা যায়, আমাদের দেশে শিশুগণের 
অকাল মৃত্যুর হার বহুলাংশেই কমে যাবে এবং জনসাধারণেরও স্বাস্থ্যোন্লতি 
হবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। 

আজকাল সামান্য, সাধারণ খাই এমন দুশ্রাপ্য ও ছুমমু'ল্য ষে, যে সব আহাধ্যের 
উল্লেখ কর! হয়েছে তার ব্যয় বহন কর! প্রায় 'প্রত্যেকের পক্ষেই কষ্টকর। কিন্ত 
এঁ অজুহাতে নিক্ষিয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তো হবে না, ধবংসোনুখ 
জাতিকে অবলুস্তি হতে বাচাতে হলে আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক অভাব- 
অভিযোগের মধ্যেও শিশুর আহার ও আহার্য্যের সুব্যবস্থা করতেই হবে। 
খাগ্যদ্রব্যের অভাব এবং অপ্রতুলতা৷ অত্য বটে, কিন্তু ঝা” পাওয়! যায় তাও বিশুদ্ধ 
নয় বলেই আজ আমরা মরণের মুখে দ্রুততর এগিয়ে চলেছি। আমাদের 
উদ্দাসীনতা ও অজ্ঞতার ফলেই আমাদের এজন্য নানাভাবে বঞ্চিত তে হয়। 
কিন্তু সে সবেরই প্রতিবিধান তো৷ আমাদেরই হাতে । যেটুকু ছধও শিশুসম্তানের 
সুখে দেওয়া! য়ায়, তা” যেন সম্পূর্ণ খাঁটি হয় এবং বীজাণুযুক্ত হয়, সেজন্য প্রয়োজন 
সচেষ্ট সতর্কতা ও উদ্ভোগপরায়ণ কর্ম্মতৎপরতা-_অর্থসঙ্গতির প্রাচুর্যের প্রশ্ন 
এখানে বড় নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে গরুর ছুধ খাওয়ানে! হবে সেই গকুটি 
যেন নীরোগ হয়। যদি সম্ভব হয়, গৃহপালিত গাভীর ছধই সর্বাপেক্ষ 
প্রশস্ত । দুগ্ধবতী গাভী যাতে যথেষ্ট পরিমাণ কাচা! ও তাজা ঘাস খেতে পায়, 
এবং মাঠে, দিনের রৌদ্রে, বেশ শ্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে পারে সে বিষয়েও 'লক্ষা 
রেখে তার বথোপবুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। যে-সব গরু কেবল শুকনো 
ঘাস থায় অথবা সারাদিন ঘরের মধ্যে বীধ! থাকে, তাদের ছুধে “রিকেট্‌স্* 
প্রতিষেধক ভাইটামিন অতি অল্পই থাকে। আব্কাল আমাদের দেশে, প্রায় 


৯৬ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


ঘরে ঘরেই, শিশুসস্তানদের টিনের ছুধ খাওয়াবার রেওয়াজ যেন বেড়েই চলেছে। 
কিন্ত এই সব বিদেশী খাস্তে আমাদের শিশুদের যে কত বড় সর্বনাশ হয়, আমরা 
তা ভেবেও দেখি না! দেশের নিতান্ত প্রশ্নোজনীয় কোটি কোটি টাকা 
এইভাবেই আমর! বিদেশে পাঠিয়ে রাজকোষই যে শুধু রিক্ত করি তা” নয়, শিশুরাও 
পায় এই থকেই উদরাময় (27900 118111098 ), যকৃতের রোগ, রিকেটুস, 
স্প্যাজমোফাইল! (82827007519 ) প্রভৃতি ব্যাধি। কাজেই, উভয় দিকেই 
আমাদের নিদারুণ ক্ষতি হয়। সুস্থ শিশুর পক্ষে কোনও রকম “পেটেপ্ট” 
খান্ঠ ভাল নয়, এই ক্থাটি কখনও ভুলে থাক! উচিত নয়। মায়ের হুধ এবং 
গরুর খাঁটি ছুধই শিশুদের উপযুক্ত খান্য, এবং এর কোনটাই আমাদের দেশে 
ছ্রাপ্য হওয়! উচিত নয়। আমরা যদি যথোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে ও একযোগে খাঁটি 
খাগ্যদ্রব্যের ছুশ্রাপ্যত৷ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করি তাহলে এ সকল সমন্তা যে ক্রমশঃই 
কেটে যাবে তাতে কোন সন্দেহই নাই। 


রর ক্ত সি ষে সকল 


নত জজ িআপহদাক মারাত্মক নয়, 
কিন্তু থান সম্পর্কে “সেকথা বল! চলে না। বাস্তবিকই, পুষ্টিকর খানের অভাবে 
আজ সমস্ত সমাজ-দেহই যেন ঘ্রিয়মান, অবসন্ন ও মুমুযুপ্রায়। থাছ্ের অভাবে 
আমাদের কর্মশক্তি অন্তহিত হয়ে পড়েছে, সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা ভ্রুত কমে 
চলেছে, রোগ-প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা ন&ট হয়ে গেছে ও পুষ্টির অভাবে ব্যাধি- 
গ্রস্ত বেকারের সংখ্য। ক্রমাগতই স্ফীত হয়ে উঠছে এবং ফলে সমস্ত সমাজই দারিদ্র্যের 
নিম্পেষণে চরম বিপর্ধ্যয়ের মুখে এসে ঈ্লীড়িয়েছে। আমাদের যে নার্সারি স্কুলটির 
কথ। বল! হয়েছে, সেখানে ৬* জন শিগুসস্তানের লালন পালন ও পরিচ্ধ্যার 
ব্যবস্থা আছে। শিশু-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এই শিশুদের পরীক্ষা করেন এবং বলেন 
বে এদের মধ্যে মাত্র ৬ জনকেই “বেশ পুষ্ট” বলে শ্বীকার করা চলে। এই ৬টি 
শিশুই উচ্চমধ্যবিত্ত গৃহস্থ সম্তান। অপর ৫৪টি শিশুকে কোন-নাকোন 
শিশুনুলভ ব্যাধিতে ভাক্রাস্ত অথবা অন্ত কারণে অপরিপুষ্ট দেখে তাদের 
পিতামাতাকে যথাযথ সাবধান হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে । আমাদের হিতৈষী 
এবং শিশুদিগের শুভাকাঙ্জী কতিপয় সুহৃদবর্গের কৃপায় আমরা এখনও প্রত্যেকটি 





্বাস্থানীতি শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ. ও পরিস্থিতি ৯৭ 


শিশুকে দৈনিক ২ পোয়া পরিমাণ গরুর খাটি ছধ দিই, এবং শীতকালে সকলকে 
এক চামচ “কডলিভার অয়েল (0০৫ 11%97-01] )১ও দেওয়া গেছে। ফলে, 
শিশ্ুগুলির শ্বাস্থ্যোন্নতি ক্রমশঃ দেখ! দিয়েছে। 

আমাদের খাগ্চদ্রব্যের অন্যতম অভাব ঘটেছে প্রচুর পরিমাণে টাক. শাক 
সব্জি ও ফলের সরবরাহ হয় না বলে। পশ্চিমবঙ্গে অমি ব1 জল, কোনটারই 
অভাব নেই ; অথচ, অকর্মণ্যতা এবং অজ্ঞতা বশতঃই এই সব জমির সধ্যবহার 


হয় না|. রর 
আমাদের নার্সারি স্কুলে, অগ্রহায়ণ থেকে চেত্রমাস পর্যস্ত শি 


দৈনিক অন্ততঃ একটি করে পাকা! “টোম্যাটো+ (বিলিতি বেগুণ ) খেতে পায়। 
এ ছাড়া ফসল অনুযায়ী, ভাল মর্ভমান কলা, ভুট্টা, মিটি আলু সিদ্ধ করে প্রায়ই 


ওদের সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। নিজহাতে কুমড়া, বেগুন, মুলা, পালংশাক 
ইত্যাদির চাষ করে প্রতি বসরই তিন চার বার খুব সমারোহ করে শিশুগণ 
রান্না করে খায়। সবজি ও ফল উৎপাদনের ব্যাপারে শিক্ষিকা ও শিশুর দল 
সবাই মিলে নিয়মিতরূপে যদি সম্বংসর উদ্যোগী থাকেন, তবে সারা বৎসরই 
শিশুদের কিছু না কিছু টাটকা জিনিষ খেতে দিতে পারা বায়। এইভাবে 
শিশুগণের পুষ্টিকর খাসগ্ভের ঘাটতি কিছুটা! পরিপুরণ কর! যায়। 

শিশুকে পুহকর থা্ঠ দিতে হলে খাছ্ের অপচয় নিবারণ, উপযুক্ত খাদ্ধত্রব্য 
ক্রয়, সংরক্ষণ ও উপযুক্ত রন্ধনপ্রণালীও আমাদের গৃহস্থ পরিবাক্ৈন সকলকেই 
শিখতে হবে। এখানে আবার দেখি শিশু ও বয়স্বের শিক্ষায় কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
টেঁকিছাটা চাল, চিড়া, নারিকেল, কলা, পেঁপে ইত্যাদি খেলে শরীরে যে 
পু্টিলাভ হয়, কলে-ছাট। চালে তা হর না।. অনাবৃত পাত্রে ভাত, ডাল পাক 
করার ফলে প্র সব আহার্য্যের খা্ধপ্রাণ জলের সঙ্গে মিশে বাম্পের সঙ্গে নির্গীত 
হয়ে, যায়। ভাঁতের ফেন, তরকারী সিদ্ধ করা জল, এ সবও ফেলে দেওয়! 
উচিত নয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে অতি সাধারণ জ্ঞানের অভাব, এবং সংস্কার 
বা অভ্যাসগত বিপরীত রুচির জন্য, আমর! .এইভাবে আহার্য্ের শাঁর বস্তই 
অনেক ক্ষেত্রে অপচক্স করি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিষ্ভালরগুলিতে এবং 
বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে এই সকল বিষয়ে সম্যক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, কর! নিতাস্তই 
কর্তব্য । 


৯৮. সমাজ ও শিশুশিক্ষা 

কাজকর্ম সুসম্পন্ন করতে হলে সুস্থ, সবলদেহ ও পুর্ণবিকশিত এবং প্রসু্ 
মনের প্রয়োজন । এইসন্তই .জাতিগঠনক্ষেত্রে আমাদের প্রাথমিক বর্তব্য-- 
শিশুকে দেহ এবং মনে সুস্থভাবে বিকশিত করে তোল! । স্বাস্থ্যনীতি আজ সকল 
দেশেই শিক্ষার অবিচ্ছেন্ত ও প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের 
ভয়াবহ বিশৃঙ্খল! ও বিপদের মধ্যেও ইংলগ্ডের শিক্ষাপর্যদ (7308: ০৫ 7:0008- 
61০০, ) ১৯৪৪ খুষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে ষে আইন পাঁশ করিয়ে নিয়েছিলেন, তার 
কিম্নংশ এখানে আলোচন! ক্র! প্রাসঙ্গিক হবে। এর বহু পুর্ব্ব হতেই ইংলগ্ড 
বিস্তাধিগণের বিধিমত স্বাগ্থযপরীক্ষা, চিকিৎসা ও বিষ্তালয়ে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা 
ছিল; কিন্তু ইলগ্ডের শিক্ষামন্ত্রী ও জনসাধারণ .সেই ব্যবস্থাই যথেষ্ট বলে মনে 
করেননি । এই বিষয়ে তাঁরা একমত হয়ে দাবী করেন যে 


“0৮ 28 10701009590, 00619:07:6, 6০ 1208069 36 05 005 ০৫ 
8179. 1005] 10100096101 4১061)0716198 6০ 707:05109 ৫01 109 
. 100901091 17197901801, 08 8]] 0101107:67) 800 00106 1062:50229 
85203706 6:8706-81060. ৪০1)0018 &00. 60 6809 ৪001) 866198 8৪ 
1087 109 70909898175 60 6208075 6086 61)0986 109100. &০ 708 32) 
10980. ০৫ 07987109126, 061067 010820. 00700101119] 62586006106, 
91081] 90819 16. ০ 0708755 11] 09700808107 1060108] 
65860610600: 8407 ০ 62996 070310197) ০ 50906 
[090015,6৩০) . 


সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিস্কালয়ে ষে সব শিশু ও তরুণবয়স্ক বালকবালিকী- 
গণের সমাগম হয় তাদের সকলের স্াস্থ্যপরীক্ষার ও স্বাস্থ্রক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন 
স্থানীয় শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের অবস্থাকর্তব্য। পারিবারিক চিকিৎসাসুলক ক্ষেত্র ব্যতীত 
অন্তান্ত রোগ ও ব্যাধির চিকিৎসা ব্যক্তিগতভাবে এই শিশুসন্তান ও তরুণবয়স্ক 
বালকবালিকাগণের কাহারও প্রয়োজন হইলে তাহার যথাধথ চিকিৎসা ব্যবস্থার 
বিধান অর্বসন্মতিত্রমে গৃহীত হউক এই প্রস্তাব করা হইল। এবং এই সকল 
শিশু ও তরুণবয়স্কের এইরূপ চিকিৎসাদান সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে করিতে 
হইবে, তাহাও স্বীরন় হইল। 
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বিষ্ভালয়ে শিশু ও বালকবালিকাগণের জন্য খাস ও দুগ্ধ সম্পর্কেও তার! ব্যবস্থা 
করেন, যে-- 


“০ 1685 17010079706 18 6106 107:01093 1590.1726 ০01 619 
01181067010 168 011011) 6109 00797. 906005690. 6০ 140081 
10000961020, 40600116598 6০ 70:0109 8010001 1009818 দা98 
069167060 6০ 0:959106 6109 9108 ০ 90909961070 1081208 1086 
6107:0061) 605 12081011165 ০? 0101107516০ 70:06 17020 16 
6120061) 1780010167005 ০0 1০০00. 00156 72111 32) 8০11001 
801391:08, চ1)279107 030110797), 087 £9৮ 10010 09115 &6 9 008৪6 0 
1816 10910705102 0105 60170 01 5 0170, ০0:1799 172 95898 ০01 
10০০:৮, 2089 8190 10991] ণা্যে 8108019 20 01009257161126 05 
[070591981] আ০11-1098706 ০ 009 912110610. 11109 5:691091012 ০ 

, 0060, 82983 ৪৪:51998 11] 10110700100 610৩ 00159181070, 01 
6105 0:5859106 0077: ০ 80610716198 6০0 0:05109 ৪০180০01 
2079819 8100 207111 11060 & 006, 


অর্থাৎ, “শিশুসস্তানদের যথাষখভাবে আহাধ্য দ্বানের ব্যবস্থা অত্যস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের উপর বিগ্ালয়ে আহার্য্যদণীনের ব্যবস্থা- 
করণের ক্ষমতা দেওয়ার মুল উদ্দেশ্ত ছিল এই যে, যাহাতে আহার্য্ের অপ্রতুলত! 
হেতু শিশুশিক্ষার মৌলিক উপকারগুলি ব্যাহত ন। হয়। বিদ্যালয়ে ছুগ্ণপানের 
ব্যবস্থাটির দ্বার! শিশুরা প্রত্যেকেই “আধ পেনি* (বা প্রায় ছুই পয়সা ) দিয়! ও 
“পাইণ্ট ৮ (বা ১ পোয়ার মত) ছুগ্ধ পায় এবং নিতান্ত নিঃম্বের ক্ষেত্রে বিন! 
সুল্যেও এ পরিমাণ দুগ্ধ দেওয়। হয়। বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে আহার্ধ; এবং হুগ্ধ 
সরবরাহের ক্ষমতাটি এখন কর্তৃপক্ষীয়দিগের অবশ্কর্তব্যে পরিণত করায়, 
উপরোক্ত মুল উদ্দেশ্য ম্বভাবতঃই বিস্তার লাভ করিবে এবং সুফলপ্রস্থ 
হইবে ।” 

উপযুক্ত পরিচ্ছদের প্রয়োজন সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন ছিলেন। যথা,-- 
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১০০. সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


অর্থাৎ, “অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ বড় সহরে, দেখা যায় যে, শিশুদের পরিচ্ছদ 
যথোপযুক্ত নয়, পরণে জুতাঁও ঠিক মত নাই। চাদ তুলিয়া এই প্রয়োজন 
মিটাইবার সম্ভাবনা এখন নাই। স্ৃতরাৎ স্থানীয় শিক্ষ-কর্তৃপক্ষদিগকে ক্ষমতা 
দেওয়! যাইতেছে, সরকারী সাহায্যগ্রাপ্ত বিচ্ভালয়গুলিতে ষে সকল শিশু ও 
তরুণ বালকবালিকা সমাগত হয় তাহাদিগকে তীহারা যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও জুতা 
কিনিয়। দিতে পারেন; কিন্তু এই সম্পর্কে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা অস্ততঃ 
আংশিকভাবেও সঙ্গতিপক্ন 'পিতামাতাদের নিকট আদায় করিয়া লইতে হইবে 

রাজকোবের অর্থাভাবের অন্ত শিশুশিক্ষা৷ বিস্তারে অন্তরায় উপস্থিত হওয়া 
উচিত নয়, কিন্ত বদি কোনও কারণবশতঃ আমাদিগের শিশুসস্তানগুলির সর্বাঙ্গীন 
বিকাশের সুযোগ বাষ্ীগতভাবে দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে আমাদেরও নিতান্ত 
নিক্কিয় হয়ে বসে খাকা৷ উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে যার যা+ সাধ্য ও সামর্থ্য 
আছে তা+ একত্রিত করে সমবেতভাবে যদি আমর৷ প্রতি সহরের প্রতি বস্তিতে, 
প্রতি গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়ায়, উদ্োগপরায়ণ হয়ে শিশুশিক্ষাঁকেন্্র স্থাপনে সচেষ্ট 
হই, তবে আমাদের চরম দুর্দশা ও অচলাবস্থার অবসান খুবই সম্ভব এবং সে কাজে 
সাফল্যও আমাদের অনিবার্্য-_এমনতর আশ! পোষণ কর! অসঙ্গত নয়। 

শিশুর বিশ্রাম এ নিদ্র। ই মানুষের জীবনে যেমন অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের 
প্রয়োজন, শরীররক্ষার জন্তও সেইরূপ বিশ্রাম ও পরিশ্রমের সুসত্যত ছন্দের, 
প্রয়োজন আছে। শরীরের উপযুক্ত বৃদ্ধি ও বিকাশের অন্য এবং উপযুক্ত 
পুষ্টির জন্য শিশুর পক্ষে প্রচুর বিশ্রামের প্রয়োজন। শিশু সব সময়েই 
শারীরিক পরিশ্রমে রত থাকে এবং চল! ফেরা, দৌড়ঝাঁপ করে” তার শরীরের যে 
ক্ষয় হয় বিশ্রামের ছ্বারাই তার পরিপুরণ হয় । পরিণতবয়স্ক মানব অবসর সময়ে 
নানাবিধ চিত্তাকর্ষক কাজের দ্বারা বিশ্রাম ও অবসর ভোগের ব্যবস্থা করে, 
কিন্ত শিশুর ভীবনে নিদ্রাই তার প্ররুষ্টতম বিকাশের উপায়। সাধারণতঃ, 
৯ থেকে ৩ বছর ব্য়সের শিশুকে ১৪ ঘণ্টা ঘুমাতে দেওয়া উচিত; এবং ৪ থেকে 
৭ বছর বয়সের বালকবালিকাগণ ১২ ঘণ্টা ঘুমালে তাদের সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ হয়। 
শিশুরা কখনও চুপ করে শুয়ে ব! বলে থেকে বিশ্রাম উপভোগ করতে পারে না 
সেইজন্তই নার্সারি স্কুলে ওদের অন্ততঃ ১ থেকে ১২ ঘণ্টা কাল নিদ্রার ব্যবস্থা! 
থাকা উচিত৷ 
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শৈশব হতে যৌবনোদগম্‌ পর্যন্ত শিশুদেহের ভ্রুত বৃদ্ধির লময়। এই সময়ে 
প্রচুর সুনিত্রার প্রয়োজন । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ষে শিশুর! মুক্ত বাতাসে 
ঘুমাতে পার না, কারণ সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে দরজ। জানালার ব্যবস্থা এমন নয় 
যে অবাধে মুক্তবাযু চলাচল করতে পারে । এ ছাড়া পিতামাতার অজ্ঞতা এবং 
পারিবারিক পরিবেশের অন্তান্ত নান। অসুবিধার জন্যও শিশ্তরা গভীরভাবে নিন্ত্' 
যেতে পারে না। যেমন, আমাদের ৩ বছরের পল্ট,। ওর বাবা একটি খুব বড় 
সরকারী অফিস-বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। প্র বাড়ীরই ছুটি মাত্র কামরান 
পণ্চুর বাবা সপরিবারে থাকেন। পণ্টুরী। মা, বাবা, ভাইবোন নিয়ে সবসমেত 
মোট ৭ জন। দেখ গেল, পণ্ট্‌ রোজ সকাল ১০্টায় না্রণারিতে এসেই ঘুমিয়ে 
পড়ে এবং প্রায় বেল! ১-৩০ সময়ে উঠে জলখাবার খায়। এক সপ্তাহ এই রকম 
লক্ষ্য করার পর, পল্টুর মার কাছে খোঁজখবর নিয়ে জান গেল যে, পণ্ট্‌ রোজই 
রাত্রি সাড়ে এগারোঢা॥ আগে খায় না এবং সকাল ৬্টার মধ্যেই উঠে পড়ে। 
কাজেই এই শিশুটির পক্ষে নার্সারিতে এসেই ঘুমিয়ে পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের 
বিষয় নয়। আর একটি উদাহরণ দেওয়া চলে-_-আরতির কথা । আরতির বয়স 
এখন ৫ বংসর। ওরা ছয়টি বোন, বড়াটির বয়স এখন ১১ বৎসর, ছোটটির ২ 
বৎসর। পিতার আয় মাসিক ১৫০২; তিনি ছোট ভাড়া! বাড়ীতে বাস করেন। 
'আরতি ৩ বৎসর বয়সে আমাদের নাসপরি স্কুলে আসে । এই ২ বৎসরের মধ্যে 
আরতির ছইবার "টাইফয়েড, (85011010 ) হয়েছে। সেও রোজ সকালে 
স্কুলে এসেই ঘুমিয়ে পড়ে । তার বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, 7, ওরা 
সবাই একাটি ঘরে ঘুমায় এবং সেই ঘরটিতে একটি মাত্র জানালা আছে। তাদেরও 
বাড়ীতে বান্না, খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে রাত বারটা হয়ে যায়। কাজেই এই 
শিশুটিও কোনও রাতেই আরাম করে গভীরভাবে ঘুমাতে পার ন|। 

ভোরে ঘুম থেকে জেগে অবধি, শিশু অফুরন্ত প্রাণাবেগে অবিরত চঞ্চল হয়ে 
'অঙ্গ-চালনা করে; এবং এইজন্ত তার দেহের স্ফপ্তি ও শক্তি ক্রমাগতই ক্ষয় হয়, 
তাই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উপযুক্ত ভাবে নিদ্রার অবসর ও ক্ুবিধা না দিলে 
"শিশুর ক্রাস্তি দুর হয় না, এবং ফলে তার দেহ সর্বদাই ক্রিষ্ট ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। 
প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রেই আছে ছন্দ ও গতির স্বাভাবিক নিয়ম । এই ছন্দ 
কাটলেই, বিপদ্দ। সেইজন্ই স্বাস্থ্যনীতির প্রথম কথাই এই যে, আমাদের শরীর- 


১৩২ ঢামাজ ও শিগুশিক্ষ। 


বিকাশে বিশ্রাম ও পরিশ্রমের যে ছন্গ তাতে লমতা৷ বজার রাখতে হবে । বিশেষতঃ, 
মন্তিফ বেখানে সক্রিয়, ঘুষের প্রয়োজন হয় খুব বেশী। জাগ্রত অবস্থায় দেহ্যস্ত্রের 
প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পাল! করে একটু-আধটু বিশ্রাম করে নেয়, কিন্তু সঙ্ঞান ও 
জাগ্রত অবস্থায় মন্তিফের কিছুমাত্র বিশ্রাম হয় না। ্ৃতরাৎ মস্তিফের সচল ও 
ুস্থ পরিচালনার অন্ত নিপ্রার প্রয়োজন । 


ছোট শিশু একাধিক্রমে ১৫ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে পারে 
না। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে কাজ করার শক্তি, অভ্যাসের ও কাজের মধ্যে 
নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার শক্তি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে ওঠে । এইজন্য নার্সারি 
কুলের কর্মপদ্ধতি এমন ভাবে রচিত হবে যাতে শিশুর! কিছুটা কাজ করার পরেই 
বিশ্রাম পায়। বিশ্রামের এই ক্ষণটিকে সময়ের অপচয় মনে করা ঠিক হবে না। 
কোন কাজ আয়ত্ত করতে হলে বিভিন্ন পেশী ও মস্তিককোবের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার 
প্রয়োজন। ঠিকভাবে কার করতে করতে পেশীগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন 
সেগুলি শিথিল হওয়াতে আর আজ্ঞাবহ থাকে না। সেইজন্যই বিরামেব ও 
অবকাশের প্রয়োজন । নতুবা মন্তিফের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয় রক্ষা 
হয় না। 

শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা $ নার্সারি স্কুলে নিয়মিতভাবে শিশুব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা 
করা হয়। প্রতিক্ষিন শিক্ষিকার, কিংবা যে-্কুলে “নার্স” বা! পরিচর্য্যাকারিণীর 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেখানে, “নার্ম*এর সাহায্যে শিশুগণের নিয়মিতরূপে 
চোখ, কান, ত্বক্‌, দাঁত, নাক, চুল পবিফাব কর! হয়। সহস। কোন সংক্রামক 
রোগের আবির্ভাব হলে শিক্ষিকা তৎক্ষণাৎ সাবধান হন এবং বসন্তের 
টিকা, ও টাইফয়েড, ভিপ্থিরিয়া বা কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক 
ওঁষধাদির জন্ঠ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ 
থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হওয়াতেই ব্যাধির সঞ্চার হয় 
এবং তাই থেকে রক্ষ। পাওয়ার জন্ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যবহারে ও জীবন- 
ক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই পরিফার পরিচ্ছন্ন থাক। উচিত। অন্ুস্থ লোকের সঙ্গে 
একপাত্রে খাওয়া, কাছে খেঁসে বসা, শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী । হাচি, 
কাশি, হাই-তোলা, ইত্যাদির পময় মুখে কাপড় বা রুমাল চাঁপা দেওয়া! উচিত। 
শিশুদের এই অম্পর্কে সাবধান এবং সতর্কতামূলক অভ্যাসের শিক্ষা! দেওয়া 


স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার সাধাজিক পর্গিবেণ ও পরিশ্থিতি ১০৩ 


উচিত। খাচ্দ্রব্য ও জল পরিষ্কার রাখা, এবং মাছি গ্রভৃতি কীটপতঙ্গের মাধ্যমে 
পোগের ক্রমবিস্তারের আশঙ্কা সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষ। দেওয়া! নিতাব্ধই প্রয়োজন । 
রোগ দেখা দিলে তার প্রতিবিধানের প্রচেষ্টার অপেক্ষা রোগের আক্রমণ যেন 
'আদেৌ ন! হয় লে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ | সেইজন্য পারখান] ও নর্দমা 
সব “ফিনাইল" দিয়ে পরিফার করান উচিত এবং স্কুলে সকলের পড়ার ও কাজের 
ঘরগুলি ধুয়ে, মুছে, শুকৃনো ও পরিফার করে রাখতে হবে। সম্ভব হলে, 
*[). 1), 0.” ছড়িয়ে চারিপাশ পরিফার করান খুবই ভাল। 

এইসব ছাড়াও প্রত্যেক শিশু-শিক্ষাকেন্ত্র ও বিস্তালয়ে প্রতি বংসর অন্ততঃ 
তিনবার, নিয়মিতভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা শিশুগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা! করান 
উচিত। নিয়মিততাবে সাস্থ্য পরীক্ষার সময় পিতামাতা ও অভিভাবকগণের 
উপস্থিতি লর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় । কারণ, এইভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে 
শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রধান উপকারিতা এবং উদ্দেস্ঠ এই যে, শৈশবে শিশুগণ যে 
সব রোগের প্রকোপাধীন হয়ে পড়ে, ভবিষ্যতে যাতে সেগুলি তাদের সর্বনাশের 
কাবণ ন! হয়, তাবই ষথাকর্তব্য বিধিব্যবস্থা' পালনের উপায় নির্ধারণ। ইংলগ্ডে 
“স্কুল মেডিক্যাল সাভিন্”চ (9011901 ]1601০01] 9709) প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর হতে সেদেশে জাতীয় জীবনে বাস্তবিকপক্ষে যুগাস্তর সাধিত হয়েছে। 
সেদেশেও এমন দিন ছিল যখন অধিকাংশ শিশুই ব্যাধিগ্রস্ত ও অপরিচ্ছন্ন থাকত, 
কিন্তু আজ সেদেশে রোগগ্রন্ত শিশু বাস্তবিকই বিরল। চিকিৎসক কর্তৃক 
পরীক্ষিত হওয়ার পর প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি স্বাস্থ্য-বিবরণী-পঁ, “ 77981) 
08: ) প্রস্তুত করাতে হবে। স্থাস্থ্য-বিবব্ণী-পত্রের একটি অনুলিপি (১০৪ পৃষ্ঠায়) 
দেওয়া হলো । (৩১) 

সচরাচর শিশুগণ ২ বৎসর বয়সে নার্সারি স্কুলে আসে এবং ৫ বৎসর পূর্ণ হলে 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করে। এই তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে অনুলিপি অনুযায়ী 
তাদের শ্বাস্থাবিকাশের বিবরণী রক্ষা! হলে, তাদের স্বাস্থ্যের বুনিয়াদ্‌ সম্পর্কে 
পিতামাতা ও শিক্ষিকাবুন্দ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সক্ষম হবেন। পিতামাতার সম্মুখে 
স্বাস্থ্যপরীক্ষা৷ করা হলে, তারাঁও চিকিৎসক ও শিক্ষিকাগণের সঙ্গে নিজ নিত 
শিপু সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা করে উপকৃত হবেন এবং যদি শিশুর কোন 

(৩১) শিক্ষণ-ব্যবহারিক!--পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা! অধিকার-_৩৩ পৃষ্ঠা 











১০৪ দমাজ ও শিশুশিক্ষা 
্বাস্থ্য-বিবরণী-পত্র 
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শিশুর নাম ৪৪ ৬৬৪৪৪ 5৩৪৪৪5৪৪৪৪৩ ৪৫৩৪৪৬৩৩ »৩৪৪৩৩৪৪৪ বয়স ******** বিভাগ ৪৬৪59৪৪৩৬ 
অভিভাবকের নাম ৭59৪৩৪৪৩৩৪৬ ৩৪৪ ৪৪ 6450 ৪৩৪৪৩৩৪৪৪5৪ 
শিশুর ঠিকানা ৰ রাস্তা'**** ২১৩৩৪৪৪৪৪৪৪ বাড়ীর নং-****১৯*১৯০০ ০০০০০১৬ ৬ 
পাড়। ৪859555 ৮৪ এ ০০৩ ০5559595255 5৩55058 ৮5৪৩ 555৩665555 
বিষয় 
১1 লাধারণ স্বাঙ্য. 


২। ওজন (সের, বা 'পাউও+ ) 


৩। উচ্চতা (ইঞ্চি) 
৪ কান ( কান-পাকা, কান থেকে 

















_ ৬। ত্বক্‌ ( ধোস, চুলকানি, প্রভৃতি ) 
৭1 দৃষ্টি (চোখের পরীক্ষ। ) 
৮1 হও 
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রোগ ব। ব্যাধি থাকে তবে তার প্রতিবিধান সম্পর্কেও বিচক্ষণ উপদেশ লাভ করে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার স্থযোগ পাবেন। 

শিশুব স্বাস্থ্যপরীক্ষ করে যখন নিশ্চিন্ত হওয়! গেল যে শিশুর শরীর শ্বাভাবিক 
গতিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন যে সময়টুকু সে নার্সারি স্কুলে অতিবাহিত করে সেই 
সময়ে যাতে তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ অব্যাহত থাকে সেই সম্বন্ধে সর্বপ্রকার লহায়ক 
বিধিব্যবস্থার প্রতি শিক্ষিকার দৃষ্টি যেন জাগ্রত থাকে । এই স্থুত্রে নার্সাঁরির 
কার্ধ্যপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচন! প্রয়োজন । আগেই বলা হয়েছে, প্রথম ঘণ্টায় 
স্থলে এসেই শিশুগণ অবাধ খেলাধুলায় অতিবাহিত করে। এই সময়, যতদূর 
সম্ভব তাদের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখা হবে, নির্দেশ বা বাধা নিষেধের সৃষ্টি 
করে তাদের শ্ফরু্তিবিকাশে বাধা দেওয়া হবে না। 

বেল! ১১১০ হতে বেলা ১২।১৫ পর্য্যস্ত শিশুর! যে সব কাজ করে, সেগুলি 
সম্পর্কে শিশুধের আগ্রহ ও উৎসাহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিক্ষিকা তাদের সযত্বে 
নির্দেশ দেবেন । এব মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাজ হলো- ব্যায়ামের সাহায্যে সর্বা্গ 
পরিচালনার ব্যবস্থা-বিধান। নিয়মিত ও নির্দিষ্ট ব্যায়ামের সাধারণতঃ ৪টি ভাগ 
আছে। ব্যারামকালে এই চ।রিটি দিকের প্রতি সমান লক্ষ্য রেখে যদি ব্যায়ামের 
পাঁঠটাকা। প্রস্তুত কব! হয় তবেই শিশুগণ সুষ্ঠুভাবে সর্বাঙ্গ পরিচালনার সুযোগ 
লাভ কবে। ব্যায়াম সম্পঞ্িত পদ্ধতিটি এইরূপ £ (৩২) 
কে) £910678%1 &০৮1দ165, বা সাধারণ- দৌড় ঝাপ, ইত্যার্দি। 

ভাবে অঙ্গচালনার ব্যায়াম" 
খে) 0%18099, ব। দেহের ভারসাম্য এক পায়ে লাফান, পায়ের পাতার 


রক্ষা উপর ভর দিয়ে হাঁটা, ইত্যাদি । 
-€গ) 20০711165, বা সাবলীল সর্ববা- দেহের প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক পৃথক 
চালনা *** ভাবে ব্যায়াম । 


€ঘে) ৪211165 বা মনের ক্ষিপ্রতা ও নানাবিধ খেলাধূলার দ্বারা এই 
শরীরের সজীবতা! সম্যকভাবে গুণটি আয়ত্ত করা হয়। 
রক্ষা করতে শেখান'"' 
(৩২) 028501566 79%7 15 609 17015706806 99 9০9০০; 95 20৯ :2080098 
800 71:819719 0, 1085199, 
৮ 


১৬৬. | সমাজ ও শিগুপিক্ষা .. 


' নার্সারি স্কুলে ২ বৎসরের শিশুদের এই প্রণালীতে 'ব্যায়াম করান হয় না, 
কিন্তু তাদের এমন সব. সরঞ্জাম দেওয় হয় যাতে তার! সহজভাবে চলা-ফেরা৷ করতে 
পারে, শরীরের ভারখাম্য রক্ষা করতে শেখে এবং কার্যক্রমে ক্গিপ্রতা ও 
মননশীলতার অভ্যাস লাভ করে। ৩ বৎসর থেকে শিশুদ্বের নিতান্ত সহজভাবে . 
অর্থাৎ 2710:595115- বাধ! নিয়মকাছুনের গণ্ভীতে ক্রিয়াশ্ত্ের গতি আবন্ধ না 
করে, নিয়লিখিত নির্দেশের অনুরূপ ব্যাক্সাম করান যেতে পারে। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে যে, এই বয়সের ছোট ছেলেমেয়ের “ড্রিল (৫221) বা৷ কুচকাওয়াজ ) 
করতে পারে না। কেননা, “ড্রিলএর মধ্যে কল্পনাশক্তি, অনুকরণ ব! অভিনয় 
ক্ষমত| ইত্যাদির বিকাশের সুযোগ থাকে না; এবং য৷ থাকে, তাতে কঠিন 
নিরমশৃঙ্ঘখলে আবদ্ধ হয়ে শিশুর মন ভারাক্রান্ত "হরে পড়ে। ফলে তার 
খেলাধূলার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় এবং অতি সহজেই ক্লান্ত ও অবসন্ন 
হয়ে ওঠে। 











খেলার ছলে ব্যায়ামের নির্দেশ-সফেত 
আদেশ |... মন্তব্য 7 
১। “বিড়ালের লেজ চেপে ধর ।” ১*টি শিশুর পিছনে লাল রঙের 
“্থুব জোরে দৌড়াও |” লম্বা ফিতা৷ লাগিয়ে ওদের ছেড়ে দিলে, 
প্ট্যাত্বরিন বাজলেই ষে যেখানে | আর ১৫ জন মিলে তখন তাদের "লেজ” 
আছ দীড়াও ।” চেপে ধরতে চেষ্টা করবে। এতে প্র 


মোট ২৫ জনকেই খুব দৌড়াদৌড়ি 
করতে হবে। এইভাবে যথেষ্ট 
ব্যায়ামের পর, “ট্যাঘরিন” (8৪:০০০-) 
7109) বাজলেই, শিশুর দল যে 
যেখানে আছে ধীড়িয়ে যাবে । বেশী 
দুরে দুরে থাকলে শিক্ষিকা একটু কাছে 
কাছে ডেকে ড় করিয়ে দেবেন। 





| 





৩। 
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আদেশ 


“ছোট চারাগাছের মত হয়ে বস।* 


“খুব বড় গাছের মত হয়ে উঠে 
দাড়াও । 

“পায়ের পাতায় ভর দিয়ে, মাথার 
ওপরে তালি মারে! । 
(আদেশের পুনরাবৃত্তি ) 


| সস 


“হাত ধরে গোল করে দীড়াও”। 
“হাত ছাড়।” 

“থলিগুলি তাড়াতাড়ি তুলে আন। 
“ঝুড়িতে ভর।” 

“ঝুড়ি খালি হয়ে গেলেই আমি 
জিতে যাবো, কিন্ত”। 





মন্তব্য 


এতে শিশুরা শরীরের খ্ডুভাব, 


সমত| এবং শরীরের ভারসাম্য রক্ষা 
করতে শিখবে। 


শিক্ষিকা একটি ঝুড়িতে কয়েকটি 
সীমের বীজ ভর! থলি ( ৮6৪0 0৪8৪) 
রাখবেন । সকলে গোল করে দীড়ালে 
সেই ঝুড়িটি বৃত্তের মাঝখানে রেখে, 
থলিগুলি তিনি এদিক-ওদিক, চতুদ্দিকে 
ছুড়ে ফেলবেন। শিশুর দল দৌড়াদৌড়ি 
করে থলিগুলি কুড়িয়ে এনে ঝুড়িতে 
ভরতে থাকবে । থলি ঝুড়িতে পড়লেই, 
শিক্ষিকা থলিগুলি পূর্ববৎ ছুঁড়ে 
ফেলবেন । খেল! থামানোর আগে যদি 
ঝুড়ি খালি না হয়, শিক্ষিকাই “হেরে” 


| ষাবেন, শিশুর! “জিতে” যাবে। 


“হাত ধরে সব “পুতুল' গোল করে 


ঈাড়াও, বাঘের মাসী” সাবধান !” 
[ এই রকম ভাবে সকলে 
দাড়ালে তারপর ] 

সব প্পুতুল" “উবু হয়ে বসবে, 

তারপর বলবে ণছোট পুতুল” 

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে 


শিক্ষিকা একটি বেশ চটপটে 


শিশুকে বৃত্তের মাঝখানে দীড়াতে 
বলবেন। সেই শিশুটি তখন হলো 
“বাঘের মাসী ।” তারপর শিক্ষিক! 
এবং অন্ত সব শিশুর! “পুডুল* হয়ে 
বৃত্তের চারিদিকে দীড়িয়ে, সবাই 
মিলে এই ছড়াটি বলবে-_ 


১৪০৮. 


সমাজ ও শিশুশিক্ষা 





আদেশ মন্তব্য 
দাড়িয়ে বলবে “বড় পুতুল ।* “ছোট পুতুল, বড় পুতুল 
তারপর মাথার উপর হাত নিয়ে হাসে ছা, হা 
"তালি" দিয়ে বলবে | খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসী 
“হাসে হা, হা।” ধরতে পারে ন1।” 


তারপর আঙ্গুল দিয়ে “বাঘের শিশুদের সুবিধার জন্য, ওদের এই 





মাসীকে দ্বেখাতে দেখাতে ক্রমশঃ | খেলায় গোল করে দ্াড়াবার বৃত্তটি পাকা 
তার দ্বিকে অগ্রসর হবে ; ণ্বাঘের | রং দিয়ে বরাবরের জন্য একে রাখলে 
মাসী* ও দৌড়ে "পুতুল” গুলিকে | ভাল হয়। 

ধরতে যাবে। দ্পুতুল” গুলি ভীরু শিশু ধরা পড়লে তাকে 
পালাবে, এরিক সেদিক। যে | “বাঘের মাসী” হওয়ার অন্ত উৎসাহ 
“পুতুল” ধরা পড়বে, তাকেই | ছবিতে হবে, তবে খুব জোর না করাই 
তখন ণবাঘের মাসী*হতে হবে। | ভাল। 

[ পুনরাবৃত্তি ] 





৫। “হাত ধরে গোল করে দড়াও। | খেলাধূলার পরেই বিরতির সুবিধা 
হাত ছাড়। এবার সকলে | এইভাবে দেওয়াতে ক্রমশঃ শিশুদের 
বিড়ালের মত প1 টিপে টিপে খুব | উত্তেজন! ও ক্লান্তি দুরীভূত হয় খেলার 
আস্তে আস্তে গ্কুলঘরে ফিরে | মাধ্যমেই, এবং তখন ঘরে গিয়ে. অনতি- 
যাও ।” বিলম্বেই ওর। শান্ত হতে পারে। 


বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা অতি স্থুনিপুণ ছন্দময় শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করি। 
নিয়মিতভাবে ছর খতুর আবির্ভাব হয় একের পর এক; দিনের শেষে আসে 
রাত্রি। প্ররুতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা আমর! দেখতে পাই, তার ব্যতিক্রম ঘটলেই 
হয় প্রলয় । মানুষের জীবনেও তেমনি শৃঙ্খলার প্রয়োজন ম্বতঃসিদ্ধ। আীবন- 
প্রবাহে শৃঙ্খলার অভাঁবেই মানবসমাজে প্রলয় ঘটে থাকে । আমরা সামাজিক 
জীব; আমাদের জীবনযাপনের প্ররুত উদ্দেশ্তসাধনের জন্য আমাদের পক্ষে 
সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা একান্তই প্রয়োজন । এইজন্য আমাদের চাই নিয়ম- 
শৃঙ্খলা । এই সম্পর্কে অতি প্রাটীনকাঁল হতেই নান! মতবাদের সৃষ্টি ও প্রচলন 
হয়েছে। লকৃ (1,009 ) বলেছেন যে, আদিম জাতি বন্য অবস্থায় সম্পূর্ণ 
ত্বাধীনভাঁবে বাস করতো ; তারপর প্রয়োজনের তাগিদে তারা সমাজবদ্ধ হয়ে 
বাস করতে থাকে। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনযাত্রন্মি শৃঙ্খলার 
প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখন মানুষ সামাজিক নিয়মাবলীর সৃষ্টি এবং প্রবর্তন 
করে। এই নিয়ম ও শৃঙ্খলার এ্কান্তিক প্রয়োজন আজও বিন্দুমাত্র কমে নি। 
সেইজন্যই মানবশিশুর মধ্যে অতি শিশুকাল থেকেই শৃঙ্খলাবোধ সুচারুনূপে 
জাগাতে হবে। শুঙ্ঘলাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য কঠোর ও নির্শম নিয়ম বা 
অভ্যাসের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সহজ, আনন্দময় পরিবেশে, স্বচ্ছন্মভাবে, 
বিবিধ কলাকৌশলের মাধ্যমে শিশুদের নিয়মনিষ্ঠ করে তোলাই বাচ্ছনীয়। 

নিরমনিষ্ঠ। ও উপযুক্ত আচার-ব্যবহারই শৃঙ্খল! |: .জার্্ান শিক্ষাবিদ ফ্রেতিবল 
( ০9৪] )' বলেছেন যে, শিশু নানাবিধ সদ্গুণাবলী নিয়েই জন্মগ্রহণ 
কবরে; এবং তাকে, প্রকৃতির রাজ্যে অবাধভাবে বিচরণের ুবিধা. দিলে 
নেই অন্তনিহিত সদ্গুণাবলী ক্রমশঃ ফুল্লবিকশিত হবে। কিন্তু পিতামাত। 


১১৫ সমাজ ও শিশুশিক্ষা। 


এবং অন্তা্ত বয়স্ক ও নমন্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে 'এবং পারিপার্থিক পরিবেশের 
আবহাওয়ায়-_শৃর্ঘল। ও নিয়মনিষ্ঠার অভাব ও ব্যতিক্রমের প্রভাবেই শিশু প্রুমশঃ 
বিশৃঙ্খল হতে শেখে । শিশুকে নিয়মনিষ্ঠ করে তুলতে হবে, _ল্ুশৃঙ্খলার সংজ্ঞান 
তার মনে ক্রমশঃ জাগাতে হবে, এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু শাস্তির 
ভর বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে এই শিক্ষা! দেওয়। যায় না। সেইটাই ছুর্লক্ষণ। 
ফ্রোবেল বলেন---7705  ৪897089 ০৫ 0180110117)9 17)0996 0012)8 47011) 
16120 8100. 2006 (:000 দ180০০৬.৮৩৩)- অর্থাৎ, পনিয়মনিষ্ঠার প্রেরণ! 
ভিতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে তা দেওয়া যায় না।” শিশুশিক্ষার 
মুল কথা, শিশুর ক্ষমতানুষায়ী কার্যক্রমের দ্বার৷ তার মনে নিয়মনিষ্ঠার জ্ঞান জাগ্রত 
করা। প্রতিদিন শৃঙ্খলাবন্ধ ভাবে খেলাধূল! করলে ক্রমশঃ শিশুর! নিয়ম-নির্দেশ 
অনুযায়ী সারিতে দীড়ান, গোল হয়ে দাড়ান, হাটা, ঘোরা, প্রভৃতি আনুসঙ্গিক 
ক্রিয়াকর্তব্যের মধ্য দিয়ে আচার-ব্যবহারে নিয়মনিষ্ঠার জ্ঞানলাভ করে। সহজ 
লোকনৃত্য ও অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে একসঙ্গে নিয়ম ও নীতি মেনে কাজ করার 
অভ্যাসের ফলেও শৃঙ্খলাবোধ উন্মেধিত হয়। মৌথিক উপদেশ, বন্তৃতা, তর্জন- 
. গর্জন প্রভৃতি ভয়প্রদর্শনের ব্যবস্থা অপেক্ষা আনন্দময় পরিবেশে, আনন্দদায়ক 
কার্য্যব্লুমের দ্বার! ষে অনেক বেশী সুফল পাওয়া! যাবে, একথ। বলাই বাহুল্য । 
নিয়ন্ত্রিত ব্যায়ামের সময়, এক শ্রেণীতে ২০ হইতে ২৫ জনের অধিক সংখ্যক 
শিশু থাকা উচিত নন্ন। শিক্ষিকার সঙ্গে একজন সাহায্যকারিণী থাকলে খুব ভাল 
হয়। বৃষ্টিবাদলের দিন ব্যতীত অন্যান্ট দিনে ছায়াবৃত উন্মুক্ত স্থানে শরীরচর্চার 
বা ব্যায়ামের ব্যবস্থাই সঙ্গত। প্রত্যেক দিনই এইজন্ত নূতন পাঠণীকার 
(9:০£82070) প্রয়োজন হয় না। কারণ ব্যায়ামগুলির পুনরাবৃত্তির ফলে 
শিশুরা বিশেষভাবেই উপকৃত হয়। ওদের পক্ষে একটি খেল! বা! ব্যায়াম প্রণালী 
বেশ ভাল করে বুঝে নিতে সময় লাগে। সেইজন্য একই প্রণাঁলী উপধুর্ণপরি 
ছুই দিন কর! হলেনপ্রক্রিয়াগুলির অভ্যাস সহজ ও নুসঙ্গত হয়। তাই ২৩ দিন 
প্ধ্্ত ব্যায়াম প্রণালীর ব্যতিক্রম প্রশ্নোজন হয় না, বরঞ্চ তা না করাই ভাল । . 
এই সঙ্গে শিগুর পরিচ্ছদ সম্পর্কে কিছু বল! উচিত। ছোট শিশুদের পক্ষে 
কেবল “ইজার ও ছোট ককুর্তা, পরে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। ভুত পরার 
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স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ ও পরিম্থিভি ১১১ 


কোনই প্রয়োজন নেই। তবে মাঠে যেন ভাঙ্গা! কাচ, ইটপাটকেল ব! অন্ত 
কোনপ্রকার কণ্টকাদি ন! থাকে সেক্গন্ত শিক্ষিকা পুর্ব্ব হতেই সতর্ক হবেন। 
শিশুগণ যেন ১৫ থেকে ২০ মিনিটের অধিক কাল ব্যায়ামে ব্যাপূত না! থাকে, 
সে দিকে লক্ষ্য রাখ! চাই। কারণ, তার! সাঁরাদ্দিনই প্রায় চলাফেরা করে এবং 
যতক্ষণ জেগে থাকে অবিরত তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত হয়। ব্যায়ামম্ুলভ 
অঙ্গচালনার ক্রটি ঘটায় স্বাস্থ্যবিকাশ ব্যাহত ন! হরে পড়ে, সে বিষয়ে শিক্ষিক 
সতর্ক থেকে সমুচিত নিয়ম নির্দেশের সাহায্যে তাদের ব্যায়াম-ক্রীড়া সুসম্পন্ন 
করবেন। ব্যায়ামের আদেশ-নির্দেশ শিশুদ্দিগকে শিক্ষিকা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
দেবেন, বেন আদেশ শুনেই তারা প্রতিপ।লন করতে পারে। আদেশের ভাষ! 
সেইজন্য খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। শিক্ষিকা শিশুদের সামনে ব্যায়ামতঙ্গীগুলি 
দেখাবেন, যাতে তাকে দেখে তারা নিজেদের ভুঙন্রাস্তি সংশোধন করে নিতে 
পারে। শিক্ষ। সর্বক্ষেত্রেই নিভূলি হতে হবে। শিক্ষিকার কল্পনাশক্তি ও 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে ব্যায়াম প্রণালীর মধ্যে শিশুমনে সহজ আগ্রহ ও 
অনাবিল আননের সঞ্চার সম্ভব হর়। খেলাধূলা ও অঙ্গচালনার কৌশল- 
গুলি এমন হওয়। চাই ষাতে শিশুন্‌ দৈহিক পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার 
মানসিক শক্তি, সাহস, কর্মক্ষমতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিকশিত হয়; তার 
শারীরিক গঠনভঙ্গী সুন্দর ও সুঠাম হয়, ক্ষিপ্র কর্মমনৈপুণ্য প্রকাশ পায় এবং 
জীবনীশক্তি উত্তরোত্বর বৃদ্ধিলাভ করে। এই সঙ্গেই যেন ধীরে ধীরে শিশুর 
সামাজিক বোধ, কর্তব্যে নিষ্ঠা, সহযোগিতামুলক মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্ব- 
ক্ষমতা, জয়-পরাজয়ে “খেলোয়াড়” জনোচিত অন্ভুতেজিত চিত্তবৃত্তি, আত্মসন্তরমবোধ 
ও সাধু ব্যবহার প্রতি সজ্জনোচিত গুণাবলীর বলিষ্ঠ বিকাশসাধন হতে পারে 
তার জন্ঠ তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। 

মানবধর্মের সর্ববোৎকষ্ট গুণরাজি বিকাশের দ্বারা ভবিষ্যৎ সমাজ ও জগৎ 
যাতে সুন্দরতর ও সুখময় হয়ে ওঠে তা সকলেরই লক্ষ্য । শিশুর স্বাস্থাসম্পর্কে 
অবহিত হলে এ সকল গুণরারজি অতি সহজেই বিকশিত হতে পারে, কিন্তু সেই 
গুরু দবারিত্ব কেধল শিক্ষাব্রতীরই নয়, সমগ্র সমাজের। স্বাস্থ্যই মানবের প্র 
বিকাশের মূলমন্ত্র, সুতরাং এ বিষয়ে সকলের কর্তব্যান্থরাগ আগ্রত হওয়া একাস্তই 
প্রয়োজন । 


ছড়া» হঙ্গীভি5 গনুন ও 
অভিনন্স ভ্রান্ত ম্পিশ্ঞল্ত 

স্পল্ল্ীল্প ও হমনেন্ত 
ভ্রল্সন্বিক্ষাম্প 





ছড়া, সঙ্গীত, গল্প ও অভিনয় দ্বারা 
শিশুর শরীর ও মনের ক্রমবিকাশ. 


পারিপার্থিক জগতকে আমরা নিবিড়ভাবে অন্কুভব করি, আমাদের পঞ্চ 
ইন্দরিয়ের দ্বারা-_বিশেষতঃ চক্ষু ও কর্ণ, এই ছইটির সাহায্যে। যা দেখি ওযা 
শুনি তাঁর একটি স্থগঠিত চিত্র অঙ্কিত হয় আমাদের মানসপটে। এই দেখাশোনার 
ভিতর দিয়েই আমর! অভিজ্ঞতা অর্জন করি। কিন্তদৃষ্ত বস্ত চক্ষুকে যত সহজে 
আকর্ষণ করে, তার চেয়েও সহজে কর্ণ আকৃষ্ট হয় শবের প্রতি । চোখে ন! পড়লে 
আমর! কোন জিনিষ দেখতে পাই না; কিন্তু কর্ণকুহুর আমাদের সর্বদাই উদ্ুক্ক, 
শব্ধতরল্গ এসে কর্ণপটাহে আঘাঁত করলে, না শুনে আর উপায় নেই। কত রকম 
শব্ধই না! আমর! গুনি, আর শুনে আমাদের মনে কত রকম ভাঁবেরই না উদয় হয়! 
শব আমাদের চেতনাকে গভীর ভাবে অভিভূত করে। শব্বকে তাই বলা হয় 
জগতের চৈতন্তন্বরূপ-_“নাদঃ ব্রহ্গঃ।” পাখীর ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, 
লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি-সংঘাত, ছোট বড় কত সহশ্র প্রকারের কলশব নিরস্তর 
আমাদের চারিদিকে ধ্বনিত হয়ে চলেছে-কোন শব্দে আমরা ভয়,/পেয়ে চমকে 
উঠি, কোন শবে আমর! বেদনা অনুভব করি, আবার কোন শব শুনে আমরা 
পুলকিত হই। শব্দ যদি শ্রুতিমধূর হয়, তাহলে তা৷ আমাদের মনকে বিশেষ- 
ভাবে আকর্ষণ করে। তাই সঙ্গীত, ছড়া, ইত্যাদি আমাদের এত প্রিয় । সংসার 
যাত্রার পথে নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমাদের মন 
ক্রমে অসাড় হয়ে আসে ) কোন ঘটনাতেই তাই সহজে মেতে উঠতে পারি না। 
নুকিন্ত পঙ্গীত সেই অসাড় চিত্তকেও স্পর্শ করে। স্মুতরাং আনন্দচঞ্চল শিল্ত যে 
সঙ্গীত ও ছড়। প্রভৃতির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হবে, একথা বলাই বাহুল্য । 

শিশুর বয়স যখন ৩ মাস, তখন থেকেই সে শঁক্র প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন 
তাঁকে ডাকলে সে শব্ধ লক্ষ্য করে? ফিরে তাকায়, তাকে উদ্দেশ করে” কথা 
ঘললে সে হাসে, খর্জনি বা! ঝুম্ঝুমি বাজালে দে চুপ করে” শোনে । বয়সের জঙ্গে 
সঙ্গে ভার এই শ্ধাসুভূতি ভ্রমশঃই গ্রথরতর হয়। ক্রমে সে ছদ্দোবন্ধ, ন্ুরসম্ঘলিত 


১১৪  অমাজ ও শিশুশিক্ষা 


শব গুনে আনন্দ লাভ করে। শিশুর এই সহজ আননাম্ভৃতিকে কেন্দ্র করে 
তাকে বর্দি প্রথমে ভাষাশিক্ষা দেওয়। হয় তা” যেমন কার্য্যকরী হবে, মনোগ্রাহীও 
তেমন হবে বলে আশা! করা যায়। ূ | 

জীবনে প্রথম ভাষ! বুঝবার পূর্বেই কিন্তু, শিশু ছন্দ বোঝে। খুব ছোট শিশু 
দোঁলনার দে'লের ছন্দ বোঝে, প্ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী, “খোকা ঘুমুল পাড়া 
জুড়াল” ইত্যাদির ম্থুর শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। তখনও শিশুর ভাবার অর্থবোধ 
হওয়ার সময় নয়, কিন্তু তবুও সে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। ছড়া ও সঙ্গীতের মদির 
স্পর্শে, অশাস্ত ও প্রাণচঞ্চল শিশু ক্রমেই শীস্ত হয়ে ঘুমে ঢলে পড়ে। অতি 
শৈশবের এই সুরটি যখন নার্সসরি স্কুলের শিক্ষাবিধির সংস্পর্শে আসে, তখন তার 
সঙ্গে যোগ দিতে এবং তারই মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতেও শিশু খুবই ওৎসুক্য 
প্রকাশ করে। এইদিক থেকে দেখলে, শিগুশিক্ষায় “ছড়ার স্থান অতি উচ্চে। 

ছড়ার মাধ্যমে শিশুর ভাষ! শিক্ষা, আন্ুভূতিক বিকাশ ইত্যাদি আলোচনার 
পূর্ব্বে ছড়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বিচারের প্রয়োজন ৷ ছেলেভুলানো 
ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে এবং এই স্বাভাবিক চিরত্ব গুণে এগুলির মাধুর্য 
কোনদিনও ক্ষু্ হয় না। ছেলেভুলানেো! ছড়ার বৈশিষ্ট সম্পর্কে গুরুদেব 
রবীন্্রনুথ এমন মনোগ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা করে গেছেন যে তার পরে 
ছড়া সম্বন্ধে নূতন করে অনুশীলন করবার প্রয়োজন আর নেই বললেও চলে) 
তবে শিশুশিক্ষায়-_বিশেষতঃ শিশুর ভাষ! শিক্ষায় কি করে এই ছেলে-ভুলানে৷ 
ছড়াগুলিকে ব্যবহার করা যায়, এক্ষেত্রে তাইি আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। 

রবীন্দ্রনাথের মতে--পছড়াগুলিই শিশুসাহিত্য-_তাহারা মানব মনে আপনি 
জন্মিয়াছে। তাহাদের ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্টতা এবং চিত্রবৈচিত্রবশতঃই 
চিরকাল ধরিয়৷ শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে--শিশু-মনোবিজ্ঞানের 
কোনে! সুত্র সম্মুখে ধরিয়া! রচিত হয় নাই ।” (৩৪) রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির 
যধ্যে ছাটি বিষয় বিশেস্ত্ুভাবে আমাদের মনোযোগ আক্ধ্ণ করে, যথা ঃ 

(১) “এই ছড়াগুলিই শিশুপাহিত্য* এবং 

(২) “শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সুত্র সম্মুখে ধরিয়া এগুলি রচিত 

হয়নাই? . 

-. (৩৪) রবীন্রনাথ__সঙ্ষলন-__ছেলেভুলানে! ছড়া--১৩* ও ১৭০ পৃঃ। 
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বিংশ শতাব্ধীর শিক্ষার্জগতে বিপুল আঁলোড়নের ফলে আদ শিশুর নিজন্ব 
ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য অকষুপ্নভাবে এবং পুর্ণনাত্রায় স্কুরিত কি ভাবে কর! যায়, লে 
সম্বন্ধে নিরন্তর গবেষণা! চলেছে। সেই সকল গবেষণাদির ফলে শিশুশিক্ষা 
প্রণালী এখন সমুন্নত বিজ্ঞানের পধ্যায়ে স্থান পেয়েছে এবং আধুনিক শিশু- 
অনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারা ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার ধার! শিক্ষিত 
সমাজে আজ প্র্রায় অচল ও অগ্রাহা হয়ে গেছে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় ষে 
শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সুত্র সামনে ধরে রচিত ন। হয়েও আমাদের সনাতন 
ছেলেভুলানে৷ ছড়াগুলি চিরকাল অব্যর্থভাবে শিশুমনোরঞ্জন করে এসেছে। 
এই রকম পরম্পরবিরোধী কথাটা যথাযথরূপে বিচার করে দেখ! প্রয়োজন। 
এই যে সব অসম্ভব, অসঙ্গত, অর্থহীন শ্লোকগুলি কত শত বৎসর অবধি গৃহে 
গৃহে, ন্েহার্্ সরল, মধূর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে আসছে, এগুলি কি করে অবাধে 
আপন বৈশিষ্ট্য বজান্স রেখে এসেছে এবং আজও এই বৈজ্ঞানিক জগতে যে 
অবলুপ্ত হয়ে যায়নি, তার কারণ কি? দেশ, কাল, শিক্ষা ও প্রথা অনুসারে 
বয়স্ক মানবের কৃতই ন। পরিবর্তন হয়েছে-_কিন্তু শত সহত্্ বৎসর ধরে মানবশিশু 
যেমন ছিল, মূলতঃ আজ তেমনিই আছে এবং তাদের মনোরঞনকারী এই সব 
কবিতা, সঙ্গীত ও ছড়াগুলির সেই একই পুরাতন রূপ ও ছন্দ আজও সেই 
একই ভাবে রয়েছে এবং সেই এক্‌ই ভাবে সেগুলি শিশুমনোরঞ্জন করে আসছে। 
তাহ'লে নিশ্চয়ই এই ছড়াগুলির মধ্যে অনুশীলন করলেই শিশুমুনোবিজ্ঞানের সুত্র 
আবিফার কর। যাবে এবং যদি তা না হয় তবে দোষ নিশ্চয়ই এ ছড়ান্ধ 'র নয়। 

এখন দেখতে হবে কি কারণে এই মেঘের ন্তায় বন্ধনহীন ছড়াগুলি 
শিশুমনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এর উত্তরে প্রথমেই বলা যায় যে, 
অসংলগ্নতা শিশুমনের পরিচাম্নক। স্সংলগ্ন কাধ্যকারণহত্র ধরে কোনও 
ব্যাপারকে শেষ পর্য্স্ত অন্গঘরণ কর শিশুর পক্ষে রীতিমত পীড়াজনক। 
এইজন্তই শিশুদের খুব বড় ছড়া বা গল্প শোনাবার প্রথা! নেই। ছড়াগুলিতে 
অর্থসংলগ্নত। ন। থাকলেও, ছবি আছে এবং শিশু সহজেই সেই ছবিকে মনের 
মধ্যে গ্রহণ করে অপার আনন্দ অনুভব করে। উদ্বাহরণম্বরূপ, যেমন-_ 

«নোটন নোটন পায়রাগুলি কোটন বেঁধেছে 
ও পারেতে মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে ।* 
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চিনি রর বর পাখীর ঝাঁকের মত উড়ে চলেছে; এবং 
এই গৃতিবেগের সঙ্গে শিশুর মনও কল্পনার রাজ্যে পাখীর মতই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে 
ভেলে চলে। 

দ্বিতীয়তঃ, শিশুর মন অর্থলিন্স্‌ নয়। ছড়াঁটিতে কি মর্ার্থ নিহিত আছে 
শিশুর!-তার খোঁজ করে না। ছড়ার ছলের বঙ্কারই ওদের মনোবীণায় সুরের। 
লহর ছড়ায়, সেই সুরের সুললিত মাবুর্য্যে শিশুমন গভীরভাবে অভিভূত হয়ে, 
পড়ে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দিও মনোবিজ্ঞানের সুত্র ধরে ছড়াগুলি রচিত, 
হয়নি এবং এগুলিতে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা থাকা সত্বেও, মু্ধহৃদয়া) 
শিশুবন্দনাকারিণী রচয়িত্রীবর্গ যেন তাদের অজ্ঞাতসারে মনোবিজ্ঞানের সুত্র ধরেই 
ছড়াগুলি রচনা করে গেছেন । শিশুচরিত্রের সঙ্গে তাদ্বের সহজ ও সুগভীর 
পরিচয় থাকায়, কিসে শিশুমন পুলকিত হবে তার অব্যর্থ সন্ধান তীরা পেয়েছিলেন 
এবং এই সুললিত ছড়াগডলির দ্বারা সহজেই তা প্রকাশ করে গেছেন । 

শিশুর মানসিক বিকাশে ছড়ার প্রয়োজন আছে কিনা, এখন এই বিষয়ের, 
বিচার আবশ্তক | নিজস্ব অভিজ্ঞতাহ্ত্রে আমরা জেনেছি যে, ছড়ার ছন্দের মিল 
ও বঙ্কার শিশুমনে ক্রমশঃ সাহিত্যরসানুভূতির সথ্ার করে। যেমন, দেখা গেল ফে 
'মাদের নার্সারি ক্ুলের বাগানে অনেক সাদা বক এসে বসে। সেইজস্ত 
শিশুদের এই ছড়াটি শেখান হয়_ 

“বক মামা, বক মামা 
ফুল দিয়ে যাও, 
নারকোল গাছে কড়ি আছে 
গুণে নিয়ে যাও ।” 

আমাদের বাগানে নারিকেল গাছ নেই, কিন্তু তালগাছ আছে। শিশুরাই 

এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন কমল বলে উঠলো. 


“তাল গাছে তাল আছে 
গুণে নিয়ে যাও।» 


ক্রমশঃ, প্রত্যেক পরিচিতি গাছ সন্বন্ধেই শিশুর! মুখে মুখে ছড়া রচনা করতে 
সুরু করে এবং শিমুল ফুল, গোলাপ ফুল, আম, কলা! ইত্যার্দির পরিবর্তে “বক 


ছড়া, লঙ্গীত, গল্প ও অভিনয় ১২১৭ 
মামা”কে ফুল দিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বেশ একটি চিত্তাকর্ষক খেলার 
হুষটি করে নিল। 

ছড়ার ছবিগুলি শিশুর কল্পনাশক্তির উদ্বোধনে বিশেষভাবেই বাহাষ্য করে, 
লক্ষ্য করেছি। যেমন এই ছড়াটি-_ 

“লাল রঙা ঘুড়ি আয় না উড়ি 

নীল রঙ ঘুড়ি আয় ন৷ উড়ি, 

আয় না উড়ি নীল আকাশে 

আয় ন! উড়ি জোর বাতাসে, 

সরু না নামি, সর সর্‌ সর্‌ 

সর্‌ না উঠি, ফর্‌ ফর্‌ ফর্‌, 

করছে কেমন যেন গাটা 

পড়লি তবে তুই কা-ট৷ 

ভে। কাট্টা, ভে! কাট্টা, ভে। কাট্টা রে! 
ভে! মারা) ভে। মারা, ভো৷ মারা রে! 
এই ছড়াটিতে সুর দেওয়া হয়েছে । শিশুরা যখন এটি আবৃত্তি বা. গান করে, 
তখন তাদের অঙ্গভঙ্গী, মুখের ভাব ও এঁকাস্তিক আগ্রহ লক্ষ্য .করবার বিষয় । 
শিশুরা তখন কখনও নিজেরাই ঘুড়ি উড়িগে ছুটছে, কখনও নিজেরাই ঘুড়ির সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে নীলাকাশে আনন্দে বিচরণ করছে, কখনও ব! প্রতিত্বন্দিতায্ আগ্রহে 
তাদের দেহ ও মন আকুল হয়ে উঠছে । 
আর একটি ছড়ার কথাও বলা! যাক-_ 
“আয়রে আয় ছেলের পাল, মাছ ধরতে যাই 
মাছের কাট! পায়ে ফুটলো দোলায় চেপে যাই। 
দোলায় আছে ছ পণ কড়ি, গুণতে গুণতে যাই ॥ 
এ নদীর জলটুকু টলমল করে। 
এ নদীর ধারে, রে ভাই, বালি ঝুর্‌ ঝুরু করে। 
টাদমুখে রোদ্দুর লেগে রক্ত ফুটে পড়ে” 


১১৮ লমাজ ও-শিশুশিক্ষ! 


এই জর. এক ধরণের ছবি। প্রথমতঃ, ছেলের পাল মাছ ধরতে গেল? কিন্ত 
পায়ে কাটা ফুটে যাওয়াতে শেষ পর্য্যন্ত দোলায় চেপে গন্তব্য স্থানে পৌছান গেল। 
পরে.নদীর অলটুকু টলমল করছে এবং তীরের বালি ঝুর্যুর করে খসে পড়ছে, 
দেখা গেল। বালিতটবর্তী নদীর এমন সংক্ষিণ্ত, সরল ও সষুম্পষ্ট ছবি শিশুর 
লহজ  কল্পনাশক্তিকে উন্মেবিত হতে সাহাব্য করবে, তার আর আশ্চ্ধ্য কি? 
আমাদের নার্সণরি স্কুলে অধিকাংশ শিশুর দল কালীঘাট কিৎবা থিদ্বিরপুর অঞ্চল 
থেকে আসে, কাজেই তাদের নবীর সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে। তাছাড়া, 
আমাদের বাগানের মধ্যেই একটি বড় ঝিল আছে । ঝিলের পাশে বসে শিশুরা অনেক 
অমন্ন ছবি আকে। এই জময় ছড়ার সাহায্যে তার! মাছ, আকাশ, পাখা, গাছ, 
ফুলের যে-সব মনোরম চিত্র আঁকে কথা-চিত্রের চেয়ে তা” কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। 
তৃতীয়তঃ, ছড়া আবৃত্তির দ্বারা শিশু আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জন করে। 

নিদ্ধেকে জাহির করা শিশুর স্বাভাবিক ঝোঁক, কিন্তু কোন কিছুকে অবলম্বন না 
করে আত্মপ্রকাশ কর! সম্ভব নয়। এদিকে, ভাবের আতিশষ্য এবং গুরত্বপূর্ণ অথ- 
বিশিষ্ট বিষয়বস্ত শিশুর কাছে ধর! দেয় না। লঘু এবং সহজ অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তাটি তার 
কাছে মনোগ্রাহী ; কাজেই ছড়ার সহজ ভাষ] ওছন্দ, সাবলীল গতি ও সুমধুর স্থুরে 
শিশুর মন আকৃষ্ট হয় এবং অতি ভীরু ও লাজুক শিশুও ক্রমশঃ দলের সঙ্গে আবৃত্তি 
করতে লঙ্জ। ব! ভয় পায়-ন।। এইজন্যই আমর ছড়ার সাহায্যে শিশুদের নিক্নমিত 
ভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকি এবং একটি ছড়ার সহায়তায় একাধারে যে কত উদ্দেস্ত পূর্ণ 
হতে পারে, নিম্নবর্ণিত ছড়ার ব্যবহারপদ্ধতি থেকে তা কিছুটা বোঝা। যাবে। 

“খোকা! ঘুমালে। পাড়া জুড়ালে। 

বগি এলো দেশে-_ 

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, 

খাজনা দেব কিসে? 

ধান ফুরালে৷ পান ফুরালো 

খাজনার উপায় কি? 

আর কট! দিন সবুর করে৷ 

রন্থুন বুনেছি ॥” 


ছড়া, সঙ্গীত গল্প ও. অভিনয় ১৯৯. 
এ ছড়াটিতেও জুর দেওয়া হয়েছে'। প্রথমে শিশুরা গোল করে দীড়ায়, গল্পে 
সকলে একসঙ্গে, কোলে পুতুল নিয়ে ছন্দের তালে তালে পুতুলগুলিকে ছুলিয়ে, 
এই গানটি করে। সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে গান করতে কোন শিশুরই' আপত্তি 
দেখা বায় না। তারপর শিশুরা মেঝেতে বসে এবং শিক্ষিকা তখন তাদের 
জিজ্ঞাসা করেন__“কে সকলের মাঝখানে গিয়ে গান করবে ? শিক্ষিকার হাতে 
ছুই তিনটি বড় বড় সুসজ্জিত পুতুল থাকে । বারা মাঝখানে গিয়ে গান করে, - 
তার! প্গুলি কোলে নিয়ে ছুলিয়ে দুলিয়ে গান করে। গান শেষ হলে শ্রোতবর্গ 
সপ্রশংস হাততালি দ্বে়। এইভাবে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক শিশুই আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। দেখা গেছে যে, অতীব ভীরু 
এবং লাজুক ছেলেমেয়েরাও-_যথা, আমাদের আরতি, বন্দন, আলোক ও বাব্নু-_ 
একাকী এইভাবে গান করবার জন্য মাঝখানে গিয়ে দীড়িয়েছে। 
তারপর, ক্রমশঃ এই ছড়াঁটিকেই কেন্দ্র করে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়। হলে । 
ছড়াটির আবৃত্তিকালে দেখা গেল যে, এর মধ্যে আছে একদল “বর্গি” এবং 
কয়েকটি ভীত, ত্রস্ত মাতা । বগ্িরা তখন মাথায় পাগড়ি বেধে, গোঁফ প্রকে, 
কোমরে লাল পট্টি বেঁধে, কাধে লাঠি নিয়ে সব দাড়িয়ে গেল-__-ভাবখানা, একবার 
স্থযোগ পেলেই তেড়ে এসে মায়েদের কাছে খাজনা আদায় করবে। ওদিকে 
মায়ের! সব শাঁড়ী পরে, টিপ ও আলতায় সুসজ্জিত হয়ে ছোট ছোট খোকাখুকুকে 
কোলে নিয়ে মৃছু ছন্দে গানটি গাইতে গাইতে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করলো। 
তারা এসে স্বস্থানে দ্ীড়াতেই অত্যাচারী বগির দল “হারে রে রে* শব্ে:নীৎকার 
করতে করতে প্রবল বেগে দৌড়ে এসে এ ভীরু, অসহায় মায়েদের কাছে ধীড়িয়ে . 
খাজন] দ্াবী করলো । দস্ুসর্দারের কাছে কাতর আবেদন জানিয়ে মায়ের! 
'তখন গেয়ে উঠলো-_ 
“ধান ফুরালে!। পান ফুরালো 
খাজনার উপায় কি? 
আর ক'টা দিন সবুর করো, 
 ব্রনুন বুনেছি।” ূ 
লর্দারের প্রাণে দয়ার ধার হলো। তার ইঙ্গিতে বির ঘল এবারকার মত 
টি 


১২০.  লমাজ ও শিশুপিক্ষা 
'নিরুপাঁয় মায়েদের ছেড়ে চলে শ্েল। ' অভিনয়ের আনুসঙ্গিক যে সব ব্যবস্থা থাকা 
উচিত সবই এই সময় মু্ুত রাখ! হয়-চোল, করতালঃ ঢাল, তলোয়ার, কিছুই 
বাকি থাকে না। বে সব ছেলেমেয়েরা অভিনয়ে যোগ দেয় না তার! হয় বাদ্যযন্ত্র 
কাজায় ন! হয় গান করে। মোট কথা, দলের কাউকেই বাধ দেওয়া! হয় না। 
__- এই ছড়াটির দ্বারা আরও কত উদ্দেশ্ত সাধিত হতে পারে, দেখা যাক। 
এটি আবৃত্তি করার সময় শিশু নিজের মা-মাসির স্থানে নিজেকে অবিকল কল্পন। 
করে থাকে এবং তাদের অনুকরণ করে তার অন্ুুকরণপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। 
এই সব ছড়া মুখস্থ করার ফলে তার স্থৃতিশক্তিও প্রথর হয়ে উঠে এবং উচ্চারণের 
্ড়তা কেটে গিয়ে তার বাকৃশক্তির শ্রীবুদ্ধি হয়। এ ছাড়া! ছেলে-ভুলানো৷ ছড়ার 
কথাগুলির দ্বারা শিশুর শব্দভাগ্ডার সমৃদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে একটি কথা মনে 
রাখতে হবে যে, ৩ বৎসর পর্য্যস্ত শিশুর! ছড়ার ছন্দ ও স্থরে মুগ্ধ হয়; কিন্ত' ৪ 
থেকে ৭ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এগুলির দ্বার! নানাভাবে এবং বিশেষরূপে 
উপকৃত হয়। কারণ, এ বয়সের শিশুমাত্রই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। 

যেসব ছেলে-ভুলানে। ছড়া নার্সারি স্কুলে ব্যবহার কর! যেতে পারে, সেগুলিকে 
আমর! সাধারণতঃ সাত ভাগে ভাগ করি ; যথা-_ 

(১) ঘুমপাড়ানী ছড়া, 

€২১ খোকাখুকুর স্তবাত্মক ছড়া, 

(৬) প্রাকৃতিক শোভা সম্পর্কে ছড়া, 

(৪) খেলার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছড়া, 

(৫) নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতাপ্রস্থত ছড়া, 

(৬) জন্ত, জানোয়ার প্রভৃতি সম্পর্কে ছড়া এবং 

(৭) মজার ছড়া। 
. মায়ের কোলে শুয়ে, মুছ দোছুল ছন্দের তালে ছলতে দুলতে, শিশু 
নিদ্রাদেবীর কোলে চলে পড়েছে এমন চিত্র বাংলা! দেশে বিরল নয়। সেই 
অতি পরিচিত ছবিটিই আমরা নার্সারি ছ্ষুলে পুনরায় পরিবেশন করি যাতে 
শিশুই এখানে মানের স্থান গ্রহণ করে; তার ক্ষুদ্র শিশুটির পরিচর্য্যা করে' তাকে 
১ 
সহজ যোগ দেওয়া! হয়। 
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পঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী, আমাদের বাড়ী যেও । 
বাট৷ ভরে পান দেবো? গাল ভরে খেও॥ 
শানবীধানে। ঘাট দেবো, বেশম মেখে নেও। 
শেতলপাটা পেতে দেবো, শুয়ে ঘুম যেও ॥ 
ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী, আমাদের বাড়ী এসো। 
খাট নেই, পালক্ক নেই, খোকার চোখে বোসো ॥” 


কিংবা, 


প্বুমপাড়ানী মাসী-পিসী, আমাদের বাড়ী এসো । 
জল [পি দেবে! তোমায়, পা! ধুয়ে বোসো ॥ 
চালকড়াই ভাজা দেবো৷ যত খেতে চাও । 

দাত না থাকে গুড়িয়ে দেবো, গাল পুরে খাও ॥ 
যত ছেলের চোখের ঘুম, খোকার চোথে দাও ॥” 


'ুমপাড়ানী* ছড়াগুলি সংগ্রহ করলে দেখ! বাবে যে, সেগুলির মধ্যে নানা - 
অসঙ্গতি আছে। . বেশ বোঝা যায় অধিকাংশ ছড়াই মুখে মুখে রচনা করে মায়ের! 
তাঁদের শিশ্তদের মনোরঞ্জন করেছেন ; অথচ, ছড়াগুলির মধ্যে কোন-.৬সত্য বা 
অলীক ঘটনা নেই। কেবল শব্দসাদৃশ্ঠ "ও ছন্দের গতি ও লন অবলম্বন করে 
মুহূর্তে একটা চিত্র হতে আর একটি চিত্র রচিত হয়েছে এবং যাদের কাছে ছন্দের 
তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই সকল অসংলগ্ন ও অসম্ভব ঘটন। উপস্থিত করা হয়েছে, 
তারা কোনরূপ সন্দেহ করে না, বরঞ্চ মানসচক্ষে ওঁ ছবিগুলিকে প্রত্যক্ষ করে 
অপার বিশ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে মায়ের কোলে ঘুমে ঢলে পড়ে । 

কবি বলেছেন, “ভালোবাসার মত এমন স্ৃষ্টিছাড়৷ পদ্বার্থ আর কিছুই 
নাই। সে আরন্তকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি, অস্ত, অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া 
রহিয়াছে, তথাপি স্থষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়” তাহি মায়ের কোলে 
শিশু কখনও চাদ, কখনও পাখী, কখনও ধন। “যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, 
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অকৃত্রিম প্রীতি সেইখানে তার দেবপুজা1। যেখানে আমর! মান্ষকে ভালোবাসি, 
নেইখানেই আমর! দেবৃতাকে উপলদ্ধি করি ।” € ৩৫) | 
“আয়, আয় টাদমাম! টিপ্‌ দিয়ে ঝা। 
&াদের কপালে চা, টিপ্‌ দিয়ে ধা ॥ 
মাছ কাটলে মুড়ে! দেবে 
ধান ভান্লে কুঁড়ো দেবো, 
াদের কপালে চাদ, টিপ্‌. দিয়ে ঝা” 
অথবা-_ 
*“মা মাসীর কোলে 
খুকুমণি দোলে-__ 
খুকু নড়লে ওড়ে চুল 
খুকুর মাথায় বকুল ফুল 
, খুকুর গালভরা হাঁসি 
মাণিক ঝরে রাশি রাশি ॥৮ 
এক মেঘল। দিনের সকাঁল বেলায়, শুনতে পেলাম আমাদের বাড়ীর পাশেই 
একটি ছোট নেপালী মেয়ে অগচ্চ কণ্ঠে গাইছে-_ 
«এক পয়সা হল্দি 
পানি আ যা জল্দি-_” 
সঙ্গে ঙ্গেই কয়েকটি বাঙ্গালী বালকবালিকণ গেয়ে উঠলো-_. 
“আয় বৃষ্টি ঝেঁপে 
ধান দেবে! মেপে, 
কচুর পাতা নল 
_.. বেঁপে আয় জল।” 
(৩৫) রবীন্ত্রনাথ-_ছেলেতুলানে। ছড়া -সঙ্ছলন-_১৬৪ পৃষ্ঠা 
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বাদলার দিনে, হ্বর্পপরিসর গৃহে আবদ্ধ থেকে শিগুর ছুরস্ত হৃদয় উতলা হয়ে 
ওঠে ; এমন দিনে কি ঘরে থাক! যায়? বম্‌ বম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে 
ঝাঁপারঝাপি করে” পাতার ভেল৷ ভাসিয়ে দিয়ে, মন কল্পনার রাজ্যে ভেসে যেতে 
চায়। এমন দিনের জন্যই কত যে কবিত! ও ছড়া রচিত হয়েছে তার হইয়তা 
নেই। প্রাকৃতিক শোভার মনোগ্রাহী বর্ণনা! এই সব ছড়াগুলিতে প্রচুরভাবে 
রয়েছে এবং বুদ্ধিমতী শিক্ষিকা সেগুলির সাহায্যে শিশুর মনে অতি সহজেই 
সাহিত্যরসবোধের উদ্রেক করতে পারেন। এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপেই শিক্ষিকার 
নিজস্ব । দৃষ্টাস্তস্বূপ অতি পরিচিত কয়েকটি ছড়ার আরম্তমাত দেওয়! 
হলো। 


(১) “বিষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর নদেয় এলো বান”__ 
(২) «বৈশাখ মাসে পুষেছিন্ু একটি শালিখছানা”__ 
(৩) “সবুজ বরণ ঘাস পাতা 
লাল শিমুল ফুল»”_ 
(৪) “অনেক দূরে নদীর জলে 
ছোট্ট কেমন নৌকা চলে; 
(৫) “ভোর হোল, দোর খোল ”-_ 
(৬) “আর রোদ কোথাও নাই”_- 
(৭) “আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে 
সুষ্যি গেল পাটে”__ 
(৮) “নমস্কার, সৃয্যিমামা 
তারপরে, খেলা সম্বন্ধীয় ছড়ার কথ। ধরা যাক। এই ছড়াগুলির কোন. কোনট। 
নিতান্তই অর্থহীন । কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, ফে-ধরণের খেল! শিশুরা থেলে 
সেইসব খেলার উপযুক্ত ছড়া আমরা ব্যবহার করে থাকি। শব্দবিস্তাস ও সুরের 
বঙ্কার ছাড়াও ছন্দের মিল থাকায়, খেলাগুলি বেশ সহজেই জমে ওঠে। 
সাধারণতঃ, কয়েকটি ছেলেমেয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে। তারপর একত্ন ছেলে 
খেলার ছড়ার প্রত্যেকটি শব্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হাটু ছু'য়ে ছুয়ে 
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আবৃত্তি করে অথব৷ প্রত্যেকের আঙ্গুল একটি একটি করে গুণে চলে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে গান করে-- 


৫ “আগ্ড়ুম্‌ বাগ্ড়ুম্‌ ঘোড়াডুম্‌ সাজে, 
কিংবা “ইকৃড়ি মিকৃড়ি চাম্চিকৃড়ি,” 
এই লকল সহজ ছড়ার দ্বারা শিশুর! সহজেই সংখ্যাজ্জান পেতে পারে। 
ক'জন ছেলেমেয়ে খেলতে বসেছিল, খেলতে. খেলতে ক'জন “মারা” পড়লে! 
ক'্জন তাঁহুলে বাকী রইল, ইত্যাদি ভাবে ওরা খুব শীপ্রই গুনতে শেখে। এছাড়া 
নিছক খেলার আনন্দেই শিশুরা খেলার ছড়া সোৎসাহে আবৃত্তি করে ওঠে। 
যেমন, 
“চল্‌ চল্‌ খেলি চল্‌ ফুটবঙ্গ সকলে 
বুট, শার্ট, হাফপ্যান্ট, বল নিয়ে বিকেলে । 
ধাই করে মারি বল 
এই বুঝি হয় গোল্‌ 
চারিদিকে ঘন ঘন হাততালি, জয়রোল ॥” 
-_ইত্যার্দি। 
নিত্যনৈমিত্তিক যে ঘটনাগুলি ঘটছে শিগুর জীবনে, কিংবা পিতামাতা, 
ভাইবোন .ভিন্ন যে-সকল্‌ পরিজনবর্গের সঙ্গে তাদের ক্রমশঃ পরিচয় সাধিত 
হচ্ছে তাদের সম্বন্ধেও আমরা ছোট ছোট কবিতা সংগ্রহ করে, অথবা রচন! করে, 
শিশুদের শিখতে উৎসাহিত করি। যথা-_ 
১। “সব চেয়ে মজা ভাই, বেলুন-ওয়ালার, 
কত যে বেলুন তার নিজের একার । 
কত রং__নীল, সাদা, সবুজ ও লাল, 
উড়ায় যখন খুসী সকাল বিকাল ॥ 


২। “ছোটো খাটো পিওন আমি 
ঘুরি চিঠি নিয়ে, 
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কত মোড়ক; কাগজ) কেতাব 
বেড়াই দিয়ে দিয়ে, 
'পাড়ার সবাই চেনে আমায় 
আমার পথ চায় 
সদাই কাজে ব্যস্ত থাকি 
দিবসে, নিশায়।” 


কিংবা 
৩। “আমায় কিন্ত জাগিয়ে দিও কালকে সকাল বেলা, 
কালকে বড মজার দিন-_-কালকে রথের মেল! । 


এতে যেন গোলটি ন৷ হয় দেখো! কোন মতে, 
কালকে যাবে৷ রথে, মাগো, কালকে যাবে। রথে ॥ 


ও-পাড়ার ময়রাবুড়োঃ রথ করেছে তেরো-চুড়ো, 
তোরা রথ দেখতে যাঁ, তোদের হলুদ-মাখ। গা, 
আমরা পয়স! কোথায় পাবো, আমরা উল্‌্টোরথে যাবো ॥” 


জন্বজানোয়ার সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের গভীর কৌতুহল । তাদের বিষয় 
জানতে, বুঝতে এবং তাদের লাঁলনপালন করতে পেলে ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত 
খুশি হয়, এবং প্রত্যেক পরিচিত অন্ত সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত ছড়া সংগ্রহ করে মধ্যে 


মধ্যে আমর! শিশুদের পরিবেশন করে থাকি। 
১। “কাঠবিড়ালী ভাই, 
একটুখানি পেয়ারা ভেঙ্গে দাওনা ফেলে, খাই। 
লেজ ছলিয়ে সার! ছুপুর 
গাছের ভালে কুটুর কুটুর 


ছই চোখে কি ছষ্ট, হাসি, ঘুমটি তোমার ন 
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২। “চড়ুই পাখী, চড়ুই পাখী 
আমার কথা, শুনছো। না কি, 
একটু এসো কাছে। 
আসছো! না তো, চড়ুই পাখী 
ফুড করে দিচ্ছ ফাকি, 
বসছো! উড়ে গাছে ॥* 


$। প্জ্বলে ওঠে জোনাকী 
হীরে মতি সোনা কি 
মিশ.কালে। আধারে, 
আকাশের তারাদল 
হল বুঝি চঞ্চল 
বনের মাঝারে ॥৮ 


৪1 “মক্‌ থমক্‌ নাচে ভালুক 
ই” পা তুলে নাচে। 
মল পরে নাচে ভালুক 
_ হাত তুলে নাচে ॥ 
ভালুক মামার বাড়ী যায় 
ভালুক হুধ-কলা খায়। 
ভালুক হাম! দিয়ে যায় 
ভালুক থমক্‌ থমক্‌ যায় ॥৮ 


৫1 প্ঞদসরা খরগোস দলে দলে, 
বাস করি ওই গাছের তলে ॥ 
কড়াইশু'টি আর কপির ক্ষেতে 
জুটোপুটি খাই, সবাই মেতে & 
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কেবল একবার নেকুড়ে বাঘ 
দেখলেই__চম্পট দিই সবাই ॥ 


৬। “খরগোস খর্‌ খর্‌ 
কান ছ'টি তুলে 
বন থেকে বের হোলো 
বুঝি পথ ভূলে ॥” 


সব শেষে, কয়েকটি মজার ছড়া উদ্ধত করব । হান্তরস গ করতে পারা, 
খুব একটি বড় গুণ। যাদের মনে রসবোধ নেই, তাদের অনেক ক্ষেত্রেই 
শুফ ও দুর্বিষহ হছে পড়ে । বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের জীবন অনেক সময় 
আনন্দহীন হয়ে যায়। এই আনন্বহীন জীবনকে সরস করে তুলতে হুলে, 
কল্পনার আশ্রয় ও আনন্দভাগ্ডারের সন্ধান নিতে হয়। নতুবা, কেবল রূঢ় ও 
বাস্তব জীবনকে আকড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব । তাই, শৈশব হতেই 
নানারূপ কৌতুকপুর্ণ ছড়া ও কবিতার দ্বার! শিশুদের হান্তমুখর করে তুলতে চেষ্টা 
করা হয়। ৪ হতে ৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের! ৬ুকুমার রায়ের কবিতাগুলি 
খুবই উপভোগ করে ? এছাড়। “রাণীর রান্না,” “কাজের ছেলে,” “নেমন্তত্ন খাবার 
লোভে” ইত্যাদি ছড়াকবিতাগুলিও তার! অত্যন্ত পছন্দ করে। (করেছি মার 
ছড়া নীচে উল্লেখ কর! গেল। 


১। “ক্ষা্ত-বুড়ীর দিদিশাশুড়ীর 
পাচ বোন থাকে কাল্নায়। 
শাড়ীগুলো। তার! উন্নুনে বিছায় 
হাড়িগুলি রাখে আল্নায় ॥ 
কোন দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে 
নিজে তারা থাকে লোহার সিষ্টুকে 
টাকাকড়িগুলে! হাওয়। খাবে বলে” 
রেখে দেয় খোল। জান্লায় ॥ 
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মুন দিয়ে তার ছাচি পান সাজে 
চুণ দেয় তার! ভাল্নায় ॥” 
২। “চড়ে বেতের ঝুড়ি 
চলছে উড়ে বুড়ি 
সুদূর আকাশে । 
হাতে তার ঝাড়ন ঝাট৷ 
মাথায় তার কাপড়-আটা 
উড়ছে বাতালে ; 
আকাশ পথে উড়ি' 
তুমি চল্লে কোথা, বুড়ি 
বলবে নাকি হে? 
আকাশের এ ছাতে 
বুল্‌ জমেছে তাতে 
বাট দে আসি গে ।” 


এ্রই ধরণের অধিকাংশ ছড়াগুলির মধ্যে শিশুমনের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ পায় 
বলে আমরা এগুলিকে শিশুশিক্ষায় উপযোগী হিসাবে গ্রহণ করেছি । লিখন- 
পঠনের শিক্ষাভ্যাস সুরু হওয়ার আগে থেকেই ছড়া, কবিতা, প্রভৃতি শিক্ষা 
দেওয়া হলে সেগুলিরই সাহায্যে, ক্রমশঃ চিত্রাঙ্কন, লিখন, পঠন, গণনা, শরীর 
চর্চা, ইত্যাদি সবই শিক্ষ। দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, এগুপির সাহায্যে 
মানবমনের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিও ক্রমে ক্রমে উন্মেষিত হয়ে ওঠে। 

বিশ্বপ্রূতির সুর ও ছন্দ, লালিত্য ও সুষমা, শিশুর মনকে আধুত করে” 
তোলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর অন্তরের ষোগাবোগ ঘনীভূত হয় এই সকল 
ছড়া, কবিতা! ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। তারই ফলে, এ সকলের সৃষ্টিকর্তী ধিনি 
তাকেই কোমলমতি, নিফলঙ্ক শিগু সহজ ভাবে উপলব্ধি করে। 

অর্জীত--আদিম মানবসমাজের ইতিহাসে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা 
দেখি যে, আদিম যুগে মানুষ ভাষার ব্যবহার জানত না। মনের সব রকম 
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অবস্থা স্থনিপুণভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে তখনকার মামুষ ছিল একান্তই 
অক্ষম। জীবনপথে হর্ষ, বিষাদ, বীর্ধ্য ইত্যাদি হৃদয়েব সহজ নান! ভাব ও 
অনুভূতি তার! ব্যক্ত করত নানাবিধ ধ্বনির সাহায্যে। মানব সমাজে 
ধ্বনিই হল--আদিম যুগের আদি ভাষা। ধ্বনিকে বাদ দিলে আমাদের 
ভাষাম্ফুত্তি থাকত অবরুদ্ধ। পঞ্ুপক্ষীদের জীবনে যেমন আজও ভাষার 
প্রয়োজন দেখা দেয়নি, বিভিন্ন ধ্বনিই যেমন বিবিধ পণুপক্ষীর চেতনার 
প্রকাশভঙ্গী-- আদিম মানবও তেমনি ভাষার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হুতে 
পারেনি । পাখীর ঘষে সুমিষ্ট গান আমাদের মন ও শ্রবণেন্র্রিয় পরিতৃপ্ত করে, 
সে শুধু ধ্বনিরই স্থুললিত বিন্যাস। মানুষের সেই আদিম অভ্যাস আজও 
অবলুগ্ত হয়নি, তাই আজও আমরা ধ্বনির লাহাব্যেই বিরক্তি, বিন্ময়, উল্লাস 
প্রভৃতি মনোভাবগুলি প্রকাশ করে থাকি। একটি মাত্র ধবনির দ্বার সহজ ও 
স্বাভাবিক উপায়ে যতটা মনের ভাব প্রকাশ করা বায়, ভাষার চাতুর্য্ে হৃদয়ের 
অসীম, অব্যক্ত অনুভূতির ক্ষুস্তি প্রায়ই সম্ভব হয় না। জটিল জীবনযাত্রার 
তাগিদে আজ মানুষ সমৃদ্ধ ভাষাব সৃষ্টি কবেছে বটে, তবুও মনের গভীর উপলব্ধি 
সীমাবদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত করা! অত্যন্ত কঠিন বলে, মানুষ স্থুর ও ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ 
করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা কবে। 

_ মানবশিশু কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে. তাই সে সহজেই 
ধ্বনি দ্বার! প্রভাবান্থিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই ক্রন্দন-ধ্বনিতে প্রকাঁশ করে তার 
প্রথম ভাঁমা।। জন্মমুহূর্ত থেকেই শিশুর মুখ হতে বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি 
প্রকাশিত হয় এবং তারই দ্বার সে ক্ষুধা, আনন্দ, বিরক্তি প্রভৃতি বিচিত্র অনুভূতি 
লোকষমাজে ব্যক্ত করে। আদিম মানুষের সায় শিশুরও আদি ভাষা-ধ্বনি। 
কাজেই ধ্বনির উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বার শিশুমনের সঙ্গে অতি সহজেই পরিচিত 
হওয়া যেতে পারে, এ কথ। মনে করা অসঙ্গত নয়। পূর্বেই বল! হয়েছে যে শিশুর 
বয়স যখন ৩ মাস, তখন থেকেই সে ধ্বনির প্রতি আকুষ্ট হয়। কোন শব করলে, 
সেদিকে সে ফিরে তাকায় ; তাকে উদ্দেশ করে কথ। বললে সে পুলকিত “হয়ে হেসে 
ওঠে। রোরুগ্ঘমান শিশুকে অতি সহজেই শান্ত ক্র! বায় বিবিধ উল্লাসব্যঞ্জক 
ও শিশুমনোগ্রাহী ধ্বনির লাহায্যে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর এই শব্যান্ুভৃতি 
বেড়ে চলে এবং লে তখন নান! বিচিত্র ধ্বনির দ্বারাই তার অন্তরের সকল ভাব 
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ব্যস্ত করতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে তাঁর ধ্বনির ইঙ্গিত সব 
সময় পরিণত বয়স্থের বোধগম্য হয় না। শিশুও তখন প্রবল ধ্বনির দ্বারা হুঃখ বাঁ 
বিরক্তি প্রকাশ করে। কিছুদিন আগেই এই ধরণের একটি ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম ।' 
আমাঘের নার্সারি গুলে একটি ১৪ মাসের শিশু স্ষেচ্ছায় ভর্তি হতে 
আসে। এর শিশুটির বাসস্থান নার্সারি স্কুলের খুব কাছে, অনেকগুলি শিশুর: 
মেলামেশ! হয়ত তার শিশুচিত্তকে দোলা! দেয়। লে তখনও ভাল করে কথা 
বলতে পারে না। একদিন সে খেলার মাঠে “৪1108*এর বিপরীত দিকে বসে 
অন্য শিশুদের ৪1)06*-এ চড়া ও নাম! মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে এবং 
তারপর নিজে এ ৭৪16*-এ উঠতে চেষ্টা করে। এই সময় অন্ান্ট সক্ষম শিশুরা 
তাকে বাধা দেওয়ায় সে গভীর বিরক্তি প্রকাশ করে এবং ক্রোধভরে শিক্ষিকার 
কাছে গিয়ে অপূর্ব ভাষায় সে তার অভিযোগ ব্যক্ত করলো। তারপর 
সে রীতিমত আক্রোশের সঙ্গে শিক্ষিকার কাপড় ধরে তীঁকে টেনে 
আনলো! খেলার মাঠে এবং শিক্ষিকা তার মনোভাব বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
করলেন। লক্ষ্য করলে, এই ধরণের ঘটন1 আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। তাই 
শিশুকে জানতে হলে, বুঝতে হলে, আমাদের বুঝতে হবে সহজেই তার 
ধ্বনিময় ভাষা । ধ্বনি শিশুমনের সাথে অক্গার্গীভাবে জড়িত। এই কারণেই 
ধ্বনির উপযুক্ত, প্রয়োগ হ্বার! শিশুদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদ্ধান কর! সহজ । 
এই ধ্বনিবিস্তাসেরই বিচিত্র সমাবেশ-কৌশলে স্থষ্টি লাভ করেছে সঙ্গীতবিজ্ঞান । 
তাই, সঙ্গীতের সাহায্যেও ষে অতি সহজেই: শিশুমনের অতি নিকটেপৌছান 
যায়, একথা সহজেই অনুমেয় । 

অঙ্গীত মানুষের প্রাচীনতম বিস্তা। পৃথিবীতে মানবসৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
কণ্ঠসঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। ভাবা স্থাষ্টি হওয়ার বহু পূর্বে মানবমনের জ্মুখ, 
ছঃখ, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি যাবতীয় আবেগ-অন্ুভূতি ব্যক্ত হতো! বিশিষ্টধরণের 
স্বরসংযোগে ৷ সুখ, ছুঃখ ও গভীরানুভূতির প্রকার ভেদ অসংখ্য"; তাই শুধু 
ভাষার দ্বারা লেই সকলেঁয় হুক্ বিভিন্নতা৷ ও পার্থক্য সম্যকভাঁবে প্রকাশ করা যায় 
না৷ একটি শের উচ্চারণে বতপ্রকার স্বরভঙ্গী প্রযুক্ত হয় তার অর্থও হয় তত, 
প্রকারের । একটি "া*, কিংব! “না, এমনভাবে বল! যায় যে বলার ভ্গী ও 
ধরণ অনুসারে তাঁর বিভিন্ন অর্থ হুচিত হয়। নুতরাং শ্বরভঙ্গীর বহুল বৈচিত্র 


ছড়া? সর্গীজ গল্প ও অভিনয় ১৩১ 


সঙ্গীত। মনের ভাব 'কেবল ভাবায় ব্যক্ত ও বোধগম্য হতে পারে, কিন্ত 
স্বরভঙ্গীর দ্বারাই স্পষ্টীক্ত হয় । যেমন “আঃ”, এই শব্টি__স্বরভঙ্গীর বৈচিত্র্ে 
'একাধিত্রমে হুঃখ, বিরক্তি, বিল্ময় ও আনন্দস্চক বিবিধ অনুভূতি প্রকাশ করে ; 
বিভিন্ন ভাব ও আবেগ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। এই স্বরবৈচিত্র্যের জুসঙ্গত 
পরিণতি বিকাশই সঙ্গীত, এবং ধ্বনিবিস্তাসের অভ্যাস ও চচ্চার ফলে মানবসমাজে 
ক্সঙ্গীত, যন্ত্রঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিস্ভার উৎপত্ভি। 

শিশুর মনোজগতের বিচিত্র বিকাশের সহাগনকভাবে সঙ্গীতের বিভিন্ন প্রকার 
ব্যবহারের প্রয়োজন । দেখা গেছে সঙ্গীতানুরাগের উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বাস 
করবার স্থযোগ পেলে শিশু আপন] হতেই সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে ওঠে। এ রকম অনেক 
দেখা যায় যে, ৩ বৎসর বয়সের শিশু তবল! বাজান ব। গান গাওয়ায় চমক্প্রথ 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে । এসব ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে জান! বাবে যে, 
শিশুটির গৃহ-পরিবেশে বথেষ্ট সঙ্গীতচচ্চ! হয়ে থাকে । এইসঙ্গে শিশুর বংশানুক্রমিক 
ক্ষমতাও বিচারের বিষয়, যেমন "গাইয়ে-বাজিয়ে'র সন্তানেরা গান-বাজনায় 
হ্বভাবতঃই পারদর্শা হয়ে ওঠে। এই স্যত্রে ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা 
'থেকে আমার কথাটি আরও সুস্পষ্ট হবে। 'বাপী” ও "মঠু* ছই ভাই। তাদের 
বাব। সঙ্গীতশিল্পী । মাও চমতকার গান গাইতে পারেন। সঙ্গীত সম্পর্কে 
উভয়েরই উৎসাহ যথেষ্ট। বাপী তাদের প্রথম সন্তান, জন্মের পর থেকে 
অনেকর্দিন মামার বাড়ী ছিল। জন্মাবধি মায়ের গান শুনে বাগীর 
সঙ্গীতানুরাগ যথেষ্ট হলেও সে আশ্চর্যজনক কিছু ক্ষমতা দেখাত্তে পারেনি। 
মিঠু তাদের কনিষ্ঠ সন্তান। জন্মের পপর থেকেই সে বাবার কাছে থেকে, পাশে 
বসে তার গান ও সঙ্গীতাভ্যাস শুনেছে । আমরা দেখেছি, ৮ মাস বয়স থেকেই 
মিঠু বাবার গানের অনুকরণ করে বাগ্বন্্র নিরে টুং টাৎ করতে নুরু করেছে ; 
"এবং যখন তার ১ বৎসর বয়স হল, তখন সে বেশ তালে তালে হাত নাড়তে 
পারত । পরে বাগীও এসে যখন পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করে, 
তার মধ্যেও সঙ্গীতের ন্ফুস্তি বেশ ক্রুতগতিতে প্রকাশ পেতে লাগল। এক্ষেত্রে, 
বাপী ও মিঠু ছুজনেই পিতামাতার গুণের শ্বাভাবিক অধিকার লাভ করেছে, কিন্ত 
একজন জন্মাবধি অবিছিন্ন ভাবে সহায়ক পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করায় অতি 
সহজেই তার আত্মগত ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে এবং অন্তটির সেই গুণ প্রকাশ 


১৩২ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


পেতে কিছুদিন সময় লেগেছে। কিন্তু বংশগত গুণার্জনের সৌভাগ্য যাদের নেই 
তারা যে সঙ্গীত-রসে বঞ্চিত থাকবে, একথা! ঠিক নয় । গানের সমঝদারের সঙ্গীত- 
প্রবণত। সাধারণতঃই স্বোপাজ্জিত। তাছাড়া দেখ গেছে উপযুক্ত পরিবেশ ও 
শিক্ষার সাহায্যে বহ গারক ও বাদক লঙ্গীতামোদী সমাজে স্থান পেয়েছেন। 

শিশুর জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সঙ্গীত শিক্ষারও 
বিভিন্ন স্তর হওয়! উচিত। শুদ্ধ ৭টি, এবং বিকৃত ৫ টি, অর্থাৎ ১২টি স্বর ছাড়াও 
স্ক্ব 'বিচারে আঁধকতর স্বর সংযোগের ফলে সর্ধবসমেত ১৯টি শ্বরভঙ্গী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে 
ব্যবন্ৃত হয়। এই ১৯টি স্বর ছাড়া, ২২টি “শ্রুতি”র ব্যবহারও আমাদের দেশীয় 
সঙ্গীতে প্রয়োগ করা হয়। কাজেই স্থর-বিষ্তাসের সুল্াতিহুক্ম বৈচিত্র্যের 
প্রভাবে সঙ্গীত চর্চাও জটিল হয়ে পড়ে । সঙ্গীত সেইগ্ত সহজে আয়ত্ব হয় না; 
তাতে সাধনার প্রয়োজন । রসের ক্ষেত্রেই হোক, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক 
সর্বত্রই একট। ধারাবাহিকতা, আছে, কোথাও প্রকট, কোথাও ব৷ প্রচ্ছন্ন । সুপ্ত 
শক্তি ও সম্ভাবনাকে ধারাবাহিক ভাবে সার্থক করে তুলতে হন অভ্যাসের দ্বারা, 
কাজেই ছেলেবেলা থেকেই রসবোধ ও সুরবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে শিশু 
ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশে সমর্থ হবে। কিন্তু এইখানেই শিশু সঙ্গীত ও সাহিত্য সঙ্বন্ধে 
আমরা বেশ অভাব বোধ করে থাকি । বিদেশী সাহিত্য বা ক্ঠসঙ্গীতে কেবলমাত্র 
শিশুদের জন্য বিশেষভাবে রচিত ছড়া ও গানের বু উদ্বাহরণ আছে ; কিন্তু এদেশে 
আমর! শিশু সাহিত্য বা সঙ্গীতে আজও সেবকম সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি নি। 
এইজন্য দেখা যায় ষে শিগুশিক্ষায় এদেশে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন সব স্থুর ও কথার 
সমাবেশ এসে পড়েছে য৷ শিশুচিত্তের পক্ষে জটিল ও দুর্বোধ্য । যথা--একটি 
শিশুসদনের উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শোনা গেল ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের 
শিশুর গাইছে-_“শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন ।” এ গানটির অন্তরায় স্তবকটিতে 
আছে” 


'শুম্ত করে তরে দেওয়া! যাহার খেল! 
তারি লাগি রইন্ু বসে সকল বেলা। 
শীতের পরশ থেকে থেকে, যায় বুঝি এ ডেকে ডেকে 
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন সকালে ।” 


ছড়া, অঙগীত গল্প ও অভিনয় ১৩৩ 
আমি প্র শিশুগুলির খুব কাছেই বসেছিলাম। “সব খোওযাবার সময় আমার” 
না বলে অধিকাংশ শিশুই বলছিল__সখ্য আমার সময় আমার” ইত্যার্দি। 
৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুদের পক্ষে এঁ গানটি উপযুক্ত কি না, তাও 
বিচার্ধ্য। প্রত্যেক গানের প্রতি কথাই বুঝে, বেশ হ্ৃদয়ঙ্গম করে, তবে শিশু 
গান গাইবে--এমন কথ! আমি বলি না। .কিন্তু তবুও শিশুর সহজানুভূতির সঙ্গে 
সামঞ্জন্ত রেখে নির্বাচন করে তাকে গান শেখানোর দায়িত্ব শিক্ষিকার । যেখানে 
সঙ্গীত শিক্ষাই মুখ্য উদ্দেস্ত, সেখানে সুরই প্রধান ও মুখ্য এবং ভাষা গৌণ হলেও 
তাতে খুব ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “কথাই সব নয়। বাক্য যা 
বলতে পারে ন। গান ত প্রকাশ করে। সুরের রস আর কবিতার রস সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বতন্ত্র হলেও এদের সুষ্ঠু মিলন হতে পারে ।”৩৬) তবে সুর 
ও ভাষার মধ্যে যতটা ম্বভাবসিদ্ধ সঙ্গতি রক্ষা! কর! যায়, শিশুশিক্ষা-ক্ষেত্রে ততই 
ভাল। কারণ সঙ্গীত-কলা এবং ভাষানুরাগ এই ছুটিই আমাদের সঙ্গীতের 
মাধ্যমে শিশুশিক্ষার উদ্োম্ত । শিশুকে আমর! শুদ্ধ গানের সঙ্গে যেমন পরিচিত 
করাতে চাই, তেমন দিতে চাই স্থললিত ভাবার সন্ধান । 

শৈশবে খুব সহজ ও সরল গান শেখালে শিশুর মন খুশিতে ভরে ওঠে । সেই 
গানের সঙ্গে থাকা চাই শিশুর অতি পরিচিত জিনিষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তখন 
তাকেই কেন্দ্র করে শিশুর শিক্ষার বুনিয়াদ দৃঢ়রূপে স্থাপন করা যেতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর “ছেলেবেলা” বইটিতে সঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে লিথেছেন--“ছেলে- 
মান্ুধি ছেলেদের আপন জিনিষ আর এ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দিবুলির ঠয়ে মনের 
মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। তাছাড়া এ ছন্দের দিশি তাল-_বীয়াতব্লার বোলের 
তোয়াক্কা রাখে ন7া। আপনা আপনি নাড়ীতে নাচতে থাকে । শিশুদের মন- 
ভোলানে। প্রথম সাহিত্য শেখানে। হয় মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে ; শিশুদের মন- 
ভোলানো৷ গান শেখানোর স্থুরু সেই ছড়ায়, এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরথ 
করানো, হয়েছিল।” (৩৭) আমর। আমাদের নাস্রি স্কুলে সচরাচর ছড়াগুলিতে 
সুর দিয়ে গান শিখিয়ে থাকি। ২।৩ বছর বয়সের শিশুর দল "আয়রে পাখী 
লেজঝোলা”, “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর”, “থোকা! ঘুষালে! পাড়া! জুড়ালো” "আয় 

(৩৬) সৌমেন্ত্রনাথ ঠাকুর--রবীনদ্রনাথের গান---৪ পৃষ্ঠা । : 
(৩৭) এবীন্দ্রনাথ--ছেলেবেলা--৩২ পৃষ্ঠা । 


(5৩৪. সমাজ ও শিশুশিক্ষা 
আঁয় চাদমামাণ, ইত্যাি গানের নুরের তালে তালে গেয়ে চলে। এ সময়ে 
কোনও বাস্-বন্ত্রের সঙ্গৎ কর! হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “কলটেপা। স্থুরের 
গোলামী” কর! হয় না। ৪81৫ বছর বয়সের শিশুরা এর চেয়েও আরও একটু 
জটিল ও পরিণত ধরণের (00860:5) গান চায়। তার! গ্ায়--“মেঘের কোলে 
রোদ হেসেছে”, “ফুলের পোঁষাক পর্বো”, ইত্যাদি । এ সময় খঞ্জনি, করতাল 
প্রভৃতির সাহায্যে তাল রাখা যেতে পারে, কিংবা! অপরাপর বাগ্যন্ত্ও এই সঙ্গে 
ব্যবহৃত হতে পারে। 

শিক্ষাপ্রসারে পাশ্চাত্য দেশের পরিণতি আমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করা উচিত 
কেননা, সেদেশে শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি যে সুদুর প্রলারী, সে সম্পর্কে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। সঙ্গীতকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে ধরা হয়েছে বলে, 
পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতির এবং অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছে। সেখানে শিশুশিক্ষাকে অবহেলা করে যুবশিক্ষার প্রতি 
সজাগ দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়নি। প্রত্যেক 
শিশুশিক্ষায়তনেই নানারকম গান বাজনার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা 
কর! হয় এবং যার গান বাজনার প্রতি বেশী আগ্রহ দেখ! যায় তার সেই 
আগ্রহকে কেন্ত্র করে অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সে দেশের 
| প্রতিষ্ঠানে পিয়ানো, গ্রামোফোন; রেডিও, 199:00888$010 10800 না থাকলে 
চলে নী, এবং শিশুর! ইচ্ছামত এগুলি শিক্ষিকার সাহায্যে ব্যবহার করতে পারে। 
অনসাধারণও সে দেশে শিশুশিক্ষার জন্য এতই আগ্রহান্থিত ষে প্ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং 
কর্পোরেশন” (3.0. হতে প্রত্যেক দিন মধ্যান্কে শিশুজনোচিত গল্প 
ও গান শোনাবার ব্যবস্থা আছে এবং এইজন্য 9. 7. 0.র কর্তৃপক্ষগণ সর্বশ্রেষ্ঠ 
শিল্পীদের নিযুক্ত করে থাকেন। এই সব নানা ব্যবস্থার ফলে যার যেমন প্রতিভ৷ 
তার স্ফুরণ হওয়া! সহজতর ভাবেই সম্ভব হয়। 

কেবল বর্তমান বুগে নয়, সুদুর প্রাচীন যুগে, অর্থাৎ গ্রীক ও রোমক সভ্যতার 
বুগে, এবং মধ্যযুগেও আমরা লক্্য করলে দেখতে পাই যে, সে সময়েও সঙ্গীতকে 
শিক্ষার অন্ততম অগগরূপে স্বীকার কর! হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় যে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । অন্ততম শিক্ষাবিদ ফ্রোবেল 
লঙ্গীতকে শিশুশিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। মস্তেসরি 


ছড়া, 'লঙ্গীত, গল্প ও অগ্িনয় ১৩ 
নীতি অনুসারে যে সকল শিগুগ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হ্য়, সে সকল স্থানেও সঙ্গীতের 
স্থান অতি উচ্চে। প্রাক্প্রাথমিক শিক্ষায় যে সঙ্গীত অপরিহার্য, একথা সর্বন্ষন- 
হ্বীকৃত এবং বর্তমান যুগে শিক্ষাবিদগণ সঙ্গীতের বিভিন্নমুখী প্রয়োগন্বারা 
শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের চেষ্টা করেছেন। | 

শিক্ষার লক্ষ্য জীবন গঠন। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার সময়, শিক্ষার ভিতর 
দ্বিয়েই তার জীবনকে একটা বিশিষ্ট আদর্শ অনুসারে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা 
হয়। তাকে ধা" কিছু শেখান হবে তা+ যেন'অমভাবে তার দেহ, মন ও প্রাণের 
পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। এইভাবে 
শিশু দিনের পর দিন তার দ্বেহ, মন ও প্রাণের প্রশ্বর্ষ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, 
এই-ই হওয়া চাই আমাদের লক্ষ্য | সঙ্গীতশিক্ষা! এবিষয়ে কিভাবে সহারক হয় 
এখন তারই বিচার করা৷ যাক । 

দৈহিক বিকাশ ন৷ হলে শিক্ষার সম্পূর্ণত৷ হয় না। সঙ্গীতের সাহায্যে অন্থযান্ 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারিরীক বিকাশও যথেষ্ট হাঠী। অনেকের ধারণা যে 
জ্ঞানার্জনের পথে সঙ্গীত প্রতিবন্ধক মাত্র। কিন্তু চিকিৎসকগণের অভিমত 
যে, সঙ্গীত দেহের ক্লান্তি দুর করে, মস্তিফ সবল ও সুস্থ করে, দেহের সব অবসাদ 
ঘুচিয়ে শিশুর শিক্ষালাভে সহায়তা করে। গান গাইবার সময় কণ্ঠের হুক ও 
সবল মাংসপেশীর সঞ্চালন হওয়াতে পেশীগুলির ব্যায়াম হয় এবং সেগুলি সুস্থ 
থাকে ; জিহ্বার জড়তা. দুর হওয়ায় শো চ্চারণ পরিষ্কার হয়, এবং গাইবার সময় 
নিঃশ্বাসের সংঘম ও সমন্ৃয় রক্ষা! করতে হয় বলে ফুস্ফুদ্‌ ও বুকের পেশীসমুহেরও 
কার্ধ্য স্থপরিচালিত হয়ে থাকে । ইউরোপে নান৷ দৃষ্টাস্তের ত্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে 
যে অন্তান্ত সাধারণ ব্যবসায় অপেক্ষ! প্রকাশ্ত গায়ক ও বক্তার ব্যবসায় দীর্থায়ুর 
পক্ষে সান্ুকূল। 

সঙ্গীতের একটি অঙ্গ নৃত্য । নৃত্যের সময়ে শরীরের প্রতি অক্গপ্রত্যঙ্গের 
চালন। ঘ্বার। যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। শিশুদের নৃত্যে বেশীর ভাগই অঙ্গসঞ্চালন বোঝায় । 
এর ফলে তাদের যথেষ্ট পরিমাণেই শারিরীক ব্যায়াম হয়ে থাকে। নৃত্যের 
ভঙ্গিমায় দেহ সুগঠিত ও দেহ-ভঙ্গী সৌঠঠবমণ্তিত হয্ক। খুব ছোট শিশুরাও সহজ 
অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ব্যায়াম করতে পারে। ৫ থেকে ৬ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের! 
, প্চল্‌ কোদাল চালাই”, “আমর! চাষ করি আনন্দে”, “ক্বে ধ্ীড় টান প্রসৃতি 
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গানের বঙ্গে অঙ্গচালন! করতে পারে। এছাড়া আমাদের দেশে অনেক তাল 
 লোক্দৃত্য-পন্ধতি আছে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-দেশীয় নৃত্যভঙ্গিমায় অঙ্গচালনা যে কত 
ব্যাপক ও স্বাস্থ্যের অনুকূল ত! ভুলে গেলে চলবে না। এগুলি ক্রমে ক্রমে 
সংগ্রহ করে যদি শিশুশিক্ষার অন্তর্গত কুরে নেওয়া! যায়, আমাদের জাতীয় শিক্ষা 
যে গ্রভৃতরূপে উপকৃত হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। “দেশের কাব্যে, 
গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য 
পার্বণে, ব্রতকথায়্‌, পল্লীর কৃষি কুটারে, প্রত্যক্ষ বস্তকে শ্বাধীন চিস্ত। ও গবেষণার 
ঘ্বার। জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুির মধ্য হইতে মুখস্থ ন! করিয়! 
বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।” 
(৩৮) ববীন্দ্রনাথের এই বাণী, বহু পূর্বে বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রদিগের উদ্দেস্তে 
বলা হলেও, আজ আমাদের সকলেরই ম্মরণীয় । | 

সঙ্গীতের সাহায্যে ষেমন শিশুর বাচন ও শ্রবণশক্তি বিকশিত হয় তেমনি সুক্ষ 
আম্গৃভূতিক ক্ষমত৷ স্থরের ছুষ্ছবনায় বিকাশ লাভ করে। আনন্দানুভূতি শিশুর 
সহজাত বৃত্তি; হাসি ও খেলা, সেই আনন্দানুভূতির প্রকাশ । সঙ্গীত শিশুর এই 
আনন্দানুভূতির সহজ প্রকাশে সহায়ক । স্গুর, তার এই অনুভূতিকে নির্মল করে 
তোলে, চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলিকে পূর্ণত৷ দান করে। মায়ের কোলে ঘুমপাড়ানী 
গান গুনতে শুনতে শিশুর মনে আসে গ্লিগ্ধ কোমল ভাব, ক্রমে তার এই ভাবাস্তুবেগ 
হতেই চোথ ঘুমে জড়িয়ে আসে-। বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের স্ুরলহরী যে 
আনন্দবোধ জাগায়, শিশুরা তারই প্রভাবে সঙ্গীতের তালে তালে অঙ্গভঙ্গিম 
দ্বারা মনের ভাবপ্রকাশের সুযোগ পেলে খুবই খুশি হয়। গানের ছন্দ তাদের 
কাধ্যকলাপও ছন্দোবদ্ধ করে তোলে । শিশু যখন নিজেই বুঝতে পারবে যে, 
গান শেখা বা শোনার সময় চেঁচামেচি কি ছুটোপুটি করলে আনন্দবোধ ক্ষুণ্ন হবে, 
তখন সেচুপকরে বসে থাকতে শিখে । এই ভাবে তার আত্মসধ্যমের শক্তি 
বেড়ে উঠে, ধীরে ধীরে তার মন ও দেহ শীস্তিতে পরিপুর্ণ হয়ে যায়। 

শিশুকে সৌন্দর্যকপ্রয় করতে, সঙ্গীতের দ্রান অনবস্ভ। সুন্দরের উপাসনার 
ভিত্তর দিয়েই অন্থুন্বরকে তয় করা যায়। উৎসবের মাধ্যমে শিগুর সৌনরধ্যবোধ 
জাগরিতহয়, কেনন। সঙ্গীতই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র । উৎসব মগণ্ডপের সঙ্জা, গায়ক- 
“ (৯৮৮) -দ্ববীন্্রনাথ--সক্কলন : ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৬ পৃষ্ঠা) ' 


ছড়া, সঙীত, গর ::ও জাতিয় উন 


গারিকার অজ্জা, তাদের উপবেশন ভঙ্গী ও নৃত্যভঙ্গী দ্বারা কিভাবে সমন্য উৎসবটি 
সৌন্দধ্যমণ্ডিত হতে পারে, শিশু শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তা' শিখবার সুযোগ 
পায়। এখানে শিশুই কর্মী, শিক্ষিক' শুধু সহায়ক। শিশু এই সকল কার্ধ্যে ষে 
কশ্বান্গরাগ দেখায়, তা আশ্চর্য্যজনক। দেখা যায় বে প্রথমে, শিশুর! গানের অর্থ 
নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামায় না। স্থুরের মাধূর্য্যই তাদের কাছে অধিক প্রিয় । 
একদিন একখানা ইংরাজী বাজনার রেকর্ড বাজিয়ে কয়েকটি ৫1৬ বছর বয়সের 
ছেলেমেয়েদের শুনান হয়। বাজন1 আরম্ভ হতেই তারা আনন্দে তালে তালে 
হাততালি দিতে সুরু করে। বিদেশী বাজন। হলেও তার ভিতর সত্যই যে 
আনন্দের স্থুর ছিল তা অতি সহজেই শিশুর! গ্রহণ করতে পেরেছিল। সঙ্গীতের 
সাহায্যে মানসিক ও আম্ুভূতিক বিকাশ সহজতর হয়। একথা সত্য এবং স্ীকার্ষ্য। 

মানসিক ও আনুভূতিক বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেন্ত সম্পর্ক হলো! সামাজিক 
বিকাশের ৷ সামাজবকত। বোধ ন। জাগলে মানুষ অসম্পূর্ণ থেকে যায় । সঙ্গীতের 
সাহায্যে শিশুমন শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে শেখে, শিশু বোঝে ষে গান গাইবারও বিশেষ 
নীতি আছে এবং গানের সময় সেই নীতি বা নিয়ম মেনে চলতে হয়। গানের 
সুর, তাল, লয় ইত্যাদি সব কিছু সুন্দরভাবে ন! মেনে গান করলে গানের মাধুর্ধ্য 
নষ্ট হয়, কাজেই তাকে নিয়মের সীমায়, শৃঙ্খলার গণ্ভীতে বাধতে হয়। এই শৃঙ্খলা 
বা নিয়মের বশবর্তী হয়ে চললে শিশু সামাজিক গুণসম্পন্ন হতে পারে। সমাজে 
বাস করতে গেলে সমান তালে পা ফেলে সকলের সঙ্গে চলতে হয়.। এই শিক্ষার 
গোড়াপত্তন হওয়া চাই অতি শৈশবেই। ্ 

গানের ছন্দময় ঝঙ্কার, ছত্রে ছত্রে মিল শিশুর মনকে দোলা দেয়, শিশুর তাল ও 
লয় জ্ঞানের উন্মেষ হয় এই স্ত্রে। ফলে, একটি নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানকে 
শিশু সমানভাগে ভাগ করতে শেখে । ক্রমে ক্রমেই লয়জ্ঞানের সুফল শিশুর 
অন্তান্ত কার্য্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। সবার সঙ্গে একত্র চলা; এক সঙ্গে গাওয়া, 
এক সঙ্গে আবৃত্তি করা-_সবই হয়ে যায় তখন অনেক সহজ । লয় জ্ঞান 
শিগুচিত্তে যে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তারই প্রভাব দেখা যায় যখন শিক্তর। মিলে মিশে 
নেচে নেচে গান গায়। এরক্যবদ্ধভাবে কাজ করার এক্‌টি ছন্দ-মাধূর্ষ্য তাদের কাছে 
ক্রমশঃ ধরা পড়ে । 

কোন কোনও শিশু স্বভাবতই খুব লাজুক, কোনও ছেলেমেয়ে অত্যন্ত 


১৩৬ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 
ফক্ম্বভাবের, কোনও শিশু আবার সর্বদাই বিমর্ঘ। কিন্ত ্ুরলহরীর এমনই 
ধঘোঁহিনী শক্তি যে, এই নানাবিধ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু সুরের সাহায্যে নিজেদের 
ত্রটিগুলি শুধরে নিতে পারে। সুরের প্রভাবে লাঙ্ভুক শিশুর সকল সন্কোচ দুর 
হয়ে যায়, রুক্ষ স্বভাবের শিশুর জকুটি মিলিয়ে যায়, সদ] বিষণ্ন শিশুর মুখে 
হাসি ফুটে ওঠে, অসামাজিক শিশু যেন মন্ত্বলে সামাজিক গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। 
আমাদের নার্সারি স্কুলে প্রতি বৎসর একবার করে “মায়েদের আসর” 
(48100097:5” 085” ) বশে । এইদিন ছেলেমেয়েদের মায়ের! এসে সারা বৎসর 
তাদের শিশুসস্তানের! কি শিখল, তার কিছু কিছু নমুন! দেখেন। এছাড়া তার 
শিক্ষিকাদের সঙ্গে অবাধে আলাপ পরিচয় করেন। এই আসরের অনুষ্ঠানটি 
লাফল্যমণ্ডিত করে তোলার অনেক দায়িত্বই আমরা আমাদের বড় ছেলেমেয়েদের 
উপর ন্তস্ত করি। ফুল, লতা, পাতা সংগ্রহ করে আসর সাজান, বাড়ী থেকে 
মনে করে পোষাক পরিচ্ছদ আনা, দর্শক ও শ্রোতৃমগুলীকে আনন্দ দেওয়ার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, এ সমস্ত কাঁজের ভার তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হ্য়। তারাও 
খুব ভাল ভাবেই সমুদয় দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে এবং প্রাণপণে নিজেদের 
কাজ সুসম্পন্ন করতে চেষ্টা করে। এইভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজেদের 
. দ্বায়িত্ব সম্পন্ন করে শিশুগণ সামাজিক আচারব্যবহার, ভদ্রতা, ভব্যতা এবং 
সুশ্ঙ্খলভাবে কাধ্যপরিচালনার অভ্যাস লাভের সুযোগ পায়। 

ম্যাাম মন্তেসরী মিলানের 4010110761075 77098০* € শিশু নিকেতন )এর 
সঙ্গীতাভিজ্ঞ! পরিচালিকাকে শিশুদের সঙ্গীত বোঝার যোগ্যতা ও শিশুদের উপর 
সঙ্গীতের প্রভাব নির্ণয় করার জন্য কতকগুলি পরীক্ষা করতে অনুরোধ করেন । 
পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, সঙ্গীত শোনার ও অভ্যাসের পরে শিশুর! ব্রমশঃ অভদ্র 
ব্যবহার ও আচরণ পরিত্যাগ করে । তাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তারা৷ বলে 
'ষে, অভদ্রভাবে দাঁপাদাঁপি ব! ছুটাছুটি করা শৌভন নয়। কতকগুলি নৈতিক 
উপঘেশের সাহায্যে আমাদের ফেসব উদ্বেশ্ত সফল হয় না, অতি সহজে এবং 
মনোরম ভাবে সঙ্গীতের সাহায্যে তা সুসন্পন্ন হয়। 
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ছড়া» সঙ্গীত, গল্প ও অভিনয় ১৩৯ 


৪00101069 80৫. 1806108 0৫ ৫00:9. (৩৯)--ইংলগ্ের ম্বনামধন্তা 
শিশুশিক্ষাবিদ স্যজান আইজাকৃস্‌ বলেন, “কোমল, সঙন্গেহ বাক্য ও” ধীর 
গতিভঙ্গীর অনাবিল শাস্তি এবং রূঢ় ও কঠোর কণ্ঠন্বরে অনবরত তিরস্কার 
ও বিরক্তিব্যঞ্ক ব্যবহার (যেন, সশবে পদচারণা অথব! সজোরে ঘ্বাররন্ধ 
করার শব) এই ছুইটি বিভিন্ন ব্যবহারের দ্বারা শিশুজীবনের মানসিক 
স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়।” সঙ্গীত সম্পর্কে, বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “গানের সবরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। 
অন্তরে এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে দুরে সরে যায় ।*৪*)-" 
গান জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটি প্রধান উপাদান । ছোট ছোট 
ভজন, সহজ ও সুন্দর ধর্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে শিশুর আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি 
সহজেই গড়ে উঠবে । 

একসঙ্গে ১০১৫ মিনিটের অধিক কাল পর্যন্ত সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া 
উচিত নয়, কারণ শিশুরা বেশীক্ষণ একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করে থাকতে 
পারে না। একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। শিশুগণ বৃত্তাকারে বসলে 
শিক্ষিক৷ গান আরম্ভ করবেন এবং তিনি গাইতে সুরু করলেই শিশুরা আপন! 
থেকেই শ্রাস্ত হয়ে উঠবে, বাঁশী বাঞ্ধিয়ে বা হাততালি দিয়ে তাদের শান্ত 
করার প্রয়োজন হবে না। সমগ্র গানটি ছ”বার গাইলে শিশুরা ধীরে ধীরে যোগ 
দিতে চেষ্টা করবে । শিক্ষারন্তের জন্য একটি স্তবকই যথেষ্ট । শিশুরা -গ্বভাবতঃই 
স্ুরগ্রাহী। তিন চার বার গানটি গাওয়। হলেই দেখা "যাবে যে, অনেক শিশুই 
গানটির সুর বেশ ধরে ফেলেছে। 

গান গাইবার সময় শিক্ষিকা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, যাতে সকলেই গানে যোগ 
দেয়। অনেকে লাজুক, তাদের সহানুভূতির সঙ্গে উৎসাহিত করতে হবে; 
অনেকে আবার “বেসুরো”, অথচ ভীষণ চেঁচিয়ে গান করে, তাদেরও সন্গেহে 
মৃুভাবে সংশোধন করতে হবে। অনিল ও অলোক ছুই ভাই, তাদের ছুরস্তপণায় 
সামাল্‌ দেওয়ার জন্য আমাদের অনেক উপায় খু'ক্ধে বার করতে হয়, তার মধ্যে 
বিশেষ উপায় হলো- সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কন । গানের সময় এই ছুটি ভাই এমন 


(৩৯) 90880 1899০৪--90019] 10655109077591)6 2. 00228 08350752, 


(৪) ্রসৌয়োন্্রনাথ ঠাকুর-রবীন্ত্রনাখের গান । 


১৪৫ . সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


জোরে গান করে যে, মনে হয় এই বুঝি তাদের গলার শির ফেটে যাবে! আমি 
সকলকে থামিয়ে একবার নিজে খুব জোরে গান বরে প্রশ্ন করি--“এমন করে 
গাইলে কি ভাল লাগে?” তখন অনিল ও অলোকই বর্বাগ্রে উত্তর দেয়, "না 
যাদের গল! বেস্গুরে! তাদের বার বার করে গানটি শোনাতে হয় এবং বাচ্ধযন্ত্ের 
সাহায্য নিতে হুয়। বেস্থুরা গল। অবনত একদিনেই স্থুরে আসে না, কিন্ত 
প্রত্যেক দিনের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে উন্নতি দেখা যায়। | 
শিশুশিক্ষিকার গান গাইতে পারা খুব বিশেষ একটি গুণ। কিন্তু ফেক্ষেত্রে 
শিক্ষিকা নিজে গাইতে পারেন না, সেখানে তিনি অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। 
অনেক সময়ে মায়েরাই সানন্দে এই বিষয়ে তাঁর সাহাধ্য করবেন। 
শিশুদের কাছে প্রথম হতেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের নমুনা সর্বদাই তুলে ধরার 
চেষ্টা কর! উচিত। শিশুর! ঘখন সমবেতভাবে গান গাইতে গাইতে বেশ অভ্যস্ত 
হয়ে ওঠে, তখন মাঝে মাঝে তাদের একাকী গান করালে, তাদের আত্মবিশ্বাস 
বাড়ে। এই সময়ে বাস্তবন্ত্র ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ, সর্বদাই বাগ্যন্ত্রে 
ব্যবহারে অভ্যস্ত হলে শিশুগণ কখনও সাহদ করে একাকী গান গাইতে পারবে 
না। লবশেষে বলতে চাই যে, শিক্ষিকাকে বিশেষ ভাবে সহান্গভূতিসম্পন্না হতে 
হবে। শিশুদের গান শেখানো খুব শক্ত কাজ, কিন্তু গান শেখাতে গিয়ে 
শিশুর প্রাণের সহজ আনন্দ যেন অন্তর্িত ও নষ্ট না হয়ে বায়, এ বিষয়ে সর্বদা 


বিশেষভাবে সতর্ক হওয়! প্রয়োজন । 
গাক্প-_ছেলেবেলায় আমরা কত যে রূপকথা শুনেছি, তার সংখ্যা নেই। 
সেই লকল রূপকথা শুনতে গুনতে কত যক্ষরাজ্য, পরীরাজ্য, পতাল- 


পুরী, প্রভৃতির মধ্যে সশঙ্ক ও সকৌতুকচিত্তে ঘুরে বেড়িয়েছি, তার ক্ষীণ স্ব 
এখনও মনে পুজকময় চাঁঞ্চল্যের স্ষ্টি করে। সেকালে রসিক। ঠাকুর-মা& দিদিমা-_ 
কখন কখন ঠাকুরদাদা, দাদামশায়রাও--এই সকঙ্গদূপকথ! শোনাঁতেন ; মনে 
হতো তাঁদের বুঝি/ আছে এর অফুরস্ত ভাণ্ায়) আকাল কিন্তু অনেক সময়ে. . 
নিজেদের বাড়ীর মধ্যেই দেখি বে, ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প শোনাবার লোকের 
যেন নিতান্তই অভাব ঘটেছে। যে বিমল আনন্দের ভিতর দিয়ে আমর! ছেলেবেলায় 
. মাছষের স্নেহ, প্রীতি, মমতা, রাগ, হিংসা, দ্বেষ, ছুঃখ, শোক প্রভৃতির সঙ্গে 
পরিচিত হয়েছি, সেই পথ আজ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। শিশুর কর্পনাক্ষেত্র সবীর্ঘ 


ছড়া, সঙ্গীত, য় ও অন্ভিনয় ১৪২ 


হয়ে পড়েছে। এ” বড় সুখের কথা নয়, তাই শিশুশিক্ষায় গল্পের ব্যবহার যতই, 
প্রসারিত হয়, ততই মঙ্গলের কথ] । 

রূপকথা কিংবা.গল্প বলার একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী আছে। কবিতাপাঠের স্ঠায় 
এর.ষতি আছে, ছেদ আছে, বিরাম আছে। কবিতার স্াষ় রূপকথার বর্ণনভলী 
ছন্দের তালে তালে অগ্রসর হতে থাকে--এই বর্ণনায় ছন্দ পতনের অবকাশ 
নেই। মনে পড়ে, ষৈই সুর হতে৷ “এক ছিলেন রাজ আর এক সওদাগরণ-" 
মন যেন এক মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে যেত। তখন নানা রঙের রভীন সুতো 
দিয়ে জাল বুনে মন এক রাজ্য হতে আর এক রাজ্যে বিচরণ করত, বাস্তবের 
সঙ্গে তখন মনের সম্বন্ধ থাকত ন]| বললেই চলে। (নার্সারি স্কুলে শিক্ষিক! যখন 
গল্প বলবেন, তখন তাঁকেও নিজ্বের মনের সেই মুগ্ধাবস্থা ম্মরণ করতে হবে, 
তাইলেই তিনি গল্পের মাধুর্য ও উপকারিতা বুঝতে পারবেন। তখনই তীর 
কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সামাজিকতা! মানবতা ইত্যাদি যে-গুণগুলি আজ 
আমরা নান! উপদেশ-ছলে শিশুমনে বিকশিত করতে চেষ্টা করে নানাভাবে ব্যর্থ 
হয়ে পড়ছি, সেই দকলের বহু আদর্শ এই রূপক্থাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। 
এগুলির মধ্যে কত বিচিত্র স্থখছঃখ শতধ] বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, শিক্ষিকা! আপনার 
ক্ষমতায় সেগুলি চয়ন করে নিয়ে শিশুকে পরিবেশন করবেন, এই, হলো! নার্সারি 
স্কুলে গল্প বলার উদ্দেস্া। 

গল্গুলির সরলতা, উঁ্ছল নবীনতা, অসংশয়তা, অসন্ভবের মধ্যে সহ সম্ভবত! 
রক্ষা করে যিনি গল্প বলতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শিশুদের গল্প বলার 
যোগ্য ।] শিশুর কল্পনাশক্তি প্রথর ; সে অতিশয় সহজে, স্বল্লায়োজনের মধ্যে 
নিজের খেয়ালখুশি তৃপ্ত করবার জন্য ইচ্ছামত স্থজন করতে কিংবা! ধ্বংস করতে 
পারে। এই সত্যটিকে মনে রাখলে, শিশুকে গল্প বলা! কঠিন হবে না। আমাদের 
একট! মুষ্তিকে মানুষ বলে কল্পনা করতে হলে সেটিকে ঠিক মানুষের মত করে. 
গড়তে হয়; কিন্তু শিশু এক টুক্রা কাঠ বা একটি কাপড়ের পুষ্টুলিকে অনায়াসে 
মান্য কল্পনা! করে”, তাকে আপনার স্তানরূপে লাল্‌ন করতে কিছুমাত্র দ্বিধাক্সোধ 
করে না। এইখানেই পুর্ণবয়স্ক মানবমনের ও শিশুমনের পার্থক্য। শিশুর 
কর্নার ক্ষেত্রে অতীতের স্থান প্রা নেই বললেই চলে, তার কাছে বর্তমানের 
সুল্যই সবচেয়ে বেশী। গল্পের মধ্যে ফেটুকু তার ভাল লাগে স্টুকুই সে 


5৪২ .. “দাজ ও শিশুশিক্ষ! 
নিজের মনে স্থান দেয়, এবং 'অমনোনীত ঘটনাগুলি অনায়াসে সংশোধন করে 
নিতে কিংব! নিতান্ত শ্রাস্তিকর ঘটনাগুলি একেবারে ত্যাগ করতে তার এক 
মুহূর্তও বিল হয় না। তার কাছে কোন কিছুই অদ্ভুত নয় কারণ তার কাছে 
অসম্ভবও কিছু নেই। এইজন্ত গল্পের মধ্যে কিছু কিছু অদ্ভুত কিংবা! অসম্ভব 
থাকলে কোনই ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ ভালই। কেননা, গল্পের মধ্যে নৃতনত্ব 
খাকলে শিশুর মনে লেটা আঘাত করে এবং শিশু সে সম্বন্ধে চিন্তা করে। কল্পনা 
কখনও সংযত, ধীর, শ্বচ্ছন্দ গতিতে গন্তব্স্থলে উপনীত হয়, কখনও বা 
অসংযত উদ্দাম-কল্পন। বল্গামুক্ত অশ্থের মত বিছ্যতগতিতে অগ্রসর হয়। কাহিনী 
ষদ্দি বিছ্যৎগতিতে অগ্রসর হয়, তাহলে শিশু. অচিরেই ক্লাস্ত ও অবসন্ন হয়ে 
পড়ে। এইজন্ত 'গল্লের মধ্যে কখনও ধীর ও সংযত ভাষা ব্যবহার করা 
উচিত, কখনও.ব! কল্পনার লাগাম শিথিল করে শিশুকে স্বপ্ররাজ্যে বিচরণ করতে 
দেওয়া ভাল । ্‌ 

ষে কাহিনী কেবলই কল্পনার উপর ভর করে রচিত হয়, তার মধ্যে 
একটি বড় দোষ আছে--শিক্ষিকাকে সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। 
কেবলমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় করে গল্প গড়ে ওঠে না, বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি 
করে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করলে গল্প রীতিমত চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। কিন্ত 
বাস্তব" ঘটনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ হয় শিশুবয়সে দীর্ঘগন্পগুলির অর্থ 
ধরে শিশু বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না, ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। তাই শিশু 
চার কাল্লনিক গল্প। স্থান বা সময়, সম্ভব কি অসম্ভব, কোন কিছুই শিশুর 
কল্পনাতে বাধা সৃষ্টি করে না, কাজেই পরী, রাক্ষস, রাক্ষসী, সবাক্‌ অন্ত জানোয়ার 
সকলকেই -শ্বচ্ছন্দমনে শিশু মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। শিগুর নিজন্ব 
পরিবেশ হতে বাস্তব উপকরণ সংগ্রহ করে কল্পনার সুত্রে সেগুলি গেঁথে নিলে 
শিশুর জন্য সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প গড়ে ওঠা সম্ভব । 

আনন্দের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া! যায় তাই হয় স্থায়ী । যে পদ্ধতিতে 
শিশু সহজে ও খুশি মনে কোন কিছু শেখবার জন্য অগ্রসর হয়ে আপে, সেই 
 পদ্ধতিই শিশুশিক্ষায়' গ্রহগ করতে হবে। নানা পদ্ধতির মধ্যে গল্পও একটি 
জন্ততম পদ্ধতি, যার. বারা শিশুর সর্বালীন বিকাশ হতে পারে। এখন দেখা 
যাক, নার্সারি স্কুলে গল্প বলতে হলে শিক্ষিকাকে কি ভাবে প্রস্তুত হতে হবে। 


ছড়া, সঙ্গীত, গল্প ও অভিনয় ১৪৩. 
(্রথমতঃ, শিশুর বয়স অনুসারে গর নির্বাচন করতে হবে। অধিকাংশ শিশুই 
অত্যন্ত ভাব্প্রবণ, কিন্তু তাদের সকলের আগ্রহশীল ঁসুক্য (10810 0: 10697596) 
সমান নয়। ২ থেকে ৩ বছর বয়সের শিগুর1 গল্প শোনবার বা ব্ঝবার 
সীমার প্রায়ই আসে না, কাজেই তাদের কাছে এবং ৪ থেকে ৫ বছর বয়সের 
শিশুদের কাছে যদি একই গল্প পরিবেশন করা যায়, তবে আমাদের আয়োজনও 
যেমন এক দিকে ব্যর্থ হবে, তেমন অন্যদিকে আমার্দের উদ্দেশ্ঠও হবে বিফল। 
গল্প পরিবেশনের অর্থ এই নয় যে; বক্তা অনর্গল বলেই যাবেন এবং শ্রোতা 
নির্বাক, নিষ্পন্দ হয়ে নিধিবচারে শুনেই যাবে। গল্প এমন হওয়া উচিত, যাতে 
শিশুর! আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে এবং আপন! হতেই গল্পের পুনরুক্তি 
করবার জন্ত তার ওৎব্ুক্য প্রকাঁশ করবে। গন্পের দ্বারা শিশু যদি মুখ খুলতে 
না শেখে, কিংবা চিন্তা করে কথ! বলতে না পারে, তবে শিগুর জীবনে তেমন 
গল্পের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। 


( দিতীয়ত গল্প নির্বাচনের সময় তার বিষয় বস্তর মধ্যে কিছু শিক্ষা-সম্ভাবন। 
আছে কি না, তা দেখতে হবে। যেগন্পটি বল! হবে, তার দ্বারা শিশুর কল্পনা" 
শক্তির বিকাশ, বাগ্মিতার হূচনা, হ্জনীশক্তির চেতনা, এবং আন্ুভূতিক ও 
সামাজিক গুণগুলি বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্নপ, তা, বিচার করে দেখা, 
উচিত 7 (একটি কথার টানে, কিংবা৷ কথার ছবি দিয়ে যদি শিল্ুচিতে গল্পে 
সমগ্র চিত্রটি জাগিয়ে তোল! ন] যায়, তাহলে গল্পটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য চাই 
অন্তান্ত উপকরণ । একথাও বক্তাকে আগে থেকে ভেবে উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ 
করে রাখতে হবে। নাস্ণারিতে গল্পের সঙ্গে আমরা উপস্থিত রাখি স্ুদৃশ্ত ছবি, 
পুতুল নাচের সরপ্জাম ও অভিনয়োপযোগী সাজ-সম্জা, ইত্যাদি বিবিধ উপকরপণরী 

যেকোন কাল্পনিক বিষয়বস্ত ছবির সাহায্যে উপস্থিত করলে শিশু গল্পের অর্থ 
সহরেই-আয়ত্ত করতে পারে টঅত্যস্ত ভাকগ্রবণ ও কল্পনাবিলাসী যে শিশু, সেগর 
শোনার সঙ্গে সঙ্গেই, মনের রঙে তার ছবি একে ফেলতে পারে ; কিন্তু সব শিশু 
সমান ক্ষমতার অধিকারী নয়। সুতরাৎ শ্রেণীর মধ্যে. সমত৷ রক্ষা! করবার জন্ত 
সব শিশুকেই কম বেশী ইঙ্গিত দিতে হবে। এই ভাবে গল্পটি ষে কেবল সহজ- 
বোধ্য ও সরস হবে, তা নয়, যে শিশু কেবল বর্ণন। শুনে চিন্তপটে তার ছবি 
আঁকতে পারে না, নানা রঙের তুলির ম্পশে তার মানস-চক্ষু জরমশঃ উদ্মিলীত হবে। 


১৪৪ অমাজ ও শিশুশিক্ষা 


জ্ঞান বিস্তারের নিয়ম.ব। পদ্ধতি হলো, পরিচিত জগৎ হতে অপরিচিত জগতে 
অগ্রসর হওয়া । এটি হবে আমাদের আর একটি লক্ষ্যের বিবয়। (২২ থেকে 
৫ বছর বয়সের শিশুর জানার গণ্ভী খুবই সঙ্কীর্ঘ। তাদের লামান্ত বয়স, ক্ষু্র 
ধারণা, ক্ষুদ্র তাদের অভিজ্ঞত। | এই সুকুমার, কোমল, পবিত্র শিশুদের অপরিণত 
মন ও হৃদয় স্বচ্ছ ধারণ] ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করা, বিরাট দায়িত্ব ও নৈপুণ্যের 
কাজ। সেইজন্য প্রতিদিন নার্সারি স্কুলের শিক্ষিকা সযত্ে ও সঙ্গেহে শিশুকে যে 
গল্পটি বলবেন তার পরিকল্পনা স্থির করবেন | দেবতার পুজা! যেমন অবহেল! ভরে 
সম্পন্ন হয় না, তেমনি শিশুদেবতাকেও জীবনের মধুরতম, গভীরতম ও শ্রেষ্ঠতম 
সন্ধান দিতে হলে, হেলাঁফেল! করে তার প্রস্তুতি হতে পারে ন1 | 


“নৃতন প্রবাসে এসে সহত্র পথের দেশে 
নীরবে চাহিছে চারিভিতে। 
এত শত লোক আছে এসেছে তোমারি কাছে 
সংসারের পথ শুধাইতে। 
যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটা ন! কয়ে যাবে, 
সাথে যাবে ছায়ার মতন, 
তাই বলি, দেখো দেখো, এ-বিশ্বাস রেখো রেখো 
পাথারে দিও না বিসর্জন । 
্‌ - রবীন্দ্রনাথ-_ 


গল্পনির্বাচনের সময় দেখতে হবে যে, সেগুলি কোন বিষস্ববস্ত্ অবলম্বন করে 
রচিত। সচরাচর আমর! নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করেই গল্প বলে 
থাকি। যথা: 

(১) গাছপাল! ও অন্ত'জানোয়ারের গল্প, 

(২) রপক্থা, 

(৩) মজার গল্প (হান্ভ-কৌতুকাত্মক ) 

0৪) সহজ, পৌরাণিক গল্প--এবং, 

€€৫) অন্তান্ত দেশের ছেলেমেয়েদের বিচিত্র গল্প । 


ছড়া সঙ্গীত, গল্স ও অভিনয় ১৪৫ 


গল্প বলার আগে শিক্ষিক ভেবে দেখবেন যে, নির্বাচিত গল্পটি বলতে তীর 
নিজের ভাল লাগবে কিনা'। বেগন্ন নিজের বলতে ভাল লাগে না, সে গর 
বলতে না যাওয়াই,ভাল। গল্পটি মনোনীত হলে, সেটিকে একবার খাতার লিখে 
'নিলে, গল্পের বিষয় ও বন্ত স্ুপরিস্ফুট হয়। লেখার ধার! সম্পর্কে কয়েকটি 
স্ুল-নীতি অনুসরণ করতে হবে । যথা-_- 

(১) বাক্যগুলি বেশ ছোট ছোট হবে 

(২) গল্পের মধ্যে নূতন শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব কম হবে ; 

(৩) শিশুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বহির্ূতি যদি কোন শব ব্যবহার 
করা হয়, সেগুলির অর্থ উপকরণাদদির সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে 
হবে : 

(৪) নূতন শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তি হবে ; 

€ ৫) গঞের প্রথম থেকে শেষ পর্য্স্ত পুরাতন শবের যথাসম্ভব পুঅরাবৃত্তি 
থাকবে; 

(৬) চিত্রের সাহায্যে গল্পটি চিত্তাকর্ষক করে তোলা একটি প্রকৃষ্ট উপান্ন; 
তার ব্যবহার করতে হবে; 

€%) গল্পটি অভিনয়োপযোগী হলে, নাটকাঁকারেই সেটি লেখা ভাল হবে 3 : 

৫৮) ছড়া ব্যবহারের স্থযোগ থাকলে, গল্পের সঙ্গে ছড়ও ব্যবহার 
কর! ভাল; | 

৫৯) গল্পটি নিত্য নূতন ঘটনার মধ্য দিকে অগ্রসর হবে বটে, কিন্তু শিশুর 
আগ্রহ অব্যাহত থাকবে কি না সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতে হবে। 

গল্পটি লেখ! হলে, শিক্ষিক| সেটি পাঠ করে দেখবেন যে, (গল্পটি বলতে কত 

সময় লাগবে। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যেই গল্পটি শেষ করা ভাল ।১) গল্প 
বলতে পারা একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা । কল্পনার তুলির সাহায্যে কখনও নিজের 
কণ্ঠস্বর ধীরে, কখনও উচ্চে খেলিয়ে, কখনও বা! মুখভঙ্গী করে, কখনও বা 
প্রসন্নমুখে শিক্ষিকা গল্পটি বর্ণনা! করে যাবেন । (এইজীবে এমন একটি রসমাধূর্যাতরা 
পরিবেশের সৃষ্টি হবে যেখানে মুগ্ধহদয় শিশুসস্তানগুলি মাতৃরূপিণী শিক্ষিকাকে 
ঘিরে নিতান্ত সরল বিশ্বাসে ও সহজ আনন্দে সেই বর্ণনাবনুল কাহিনীর মধ্যে 
পাত্বহার] হয়ে বাবে.। 


১৪৬ সমাজ ও শিশুশিক্ষ। 

((বিদ্ালরে গল্প ঘলার.বে পরিবেশটি রচনা কর! হবে, তার মধ্যে চাই একটি 
দ্বরোয়াভাব।) শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে বা ডেক্স, চেয়ারে বসে গল্প শোনার মত মন 
নিতাস্ত কল্পনাপ্রবপ শিশুরও আছে কি না সন্দেহ। ছেলেবেলায় যেমন দিদিমার 
কোল ধেঁদে বসে আমরা রূপকথা শুনেছি, (বিস্তালয়েও শিশু যখন রূপকথা 
শুনতে আসবে তখন চাই এমনই স্গেহম্পর্শ। আমর! সচরাচর যেভাবে আসন 
'আজাই)তার নমুনা এইভাবে দেওয়া চলে__ 





াহিনী শুনতে শুনতে শিশু অনেক অময় এমনি তন্ময় হয় যায যে, সে যে 
কেমন ভাবে বসেছে তা৷ তার মনে থাকে না টি তাছাড়া, গল্পের সময়টি হলো 
76185861020 অর্থাৎ একটু আরামের সময়, তখন শিশুর মন থাকে সক্রিয় এব 
শরীর থাকে মোটামুটি ভাবে নিষ্রিয় । কাজেই, শরীরের ভাবগতিকে কিছু শৈথিল্য 
দেখা দিলে শিশুকে সে সম্বন্ধে সচেতন করতে না যাওয়াই ভাল। উদ্বাহরণ 
স্বরূপ উল্লেখ করা যুয়, উদ্দবল (৪ বছরের ).ও চঞ্চল ( ৫ বছরের ) ছুটি ভাইয়ের 
কথা । গল্প শুনতে শুনতে ছুটি ভাই-ই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে এবং বনুইয়ের 
ওপর ভর দিয়ে মাথা উ্।চয়ে গল্প শোনে। এই ছুজনকে আমি শ্রেণীর 
পিছনের সারিতে, ছুইধারে বসতে দিই, যাতে তার! পা৷ ছড়াতে পারে। ( একটি 
বলে ১৫ থেকে ২* জন সমবয়সী শিপুর ব্যবস্থা থাকাই প্ররুষ্ট। তাতে তাদের 


কথাবার্তা বলতে দেওয়ার সুযোগ যথেষ্ট দেওয়া হয় এবং শিক্ষিকাও তাদের 
প্রশ্নগুলি শুনে বথাযথ উত্তর দিতে পারেন । 

গল্প বলার মধ্যে নানা উদ্দেশ্ত আছে। তার মধ্যে, শিশুকে ভাষাশিক্ষা দেওয়া 
একটি মুখ্য উদ্দেশ্তু। দেখা! গেছে যে, যেসব ছেলেমেয়ের! শিক্ষিত এবং মাঞ্জিত 
পরিবেশ থেকে আসে তাদের শব্বভাগ্ার যথেষ্ট সমুদ্ধ । আমাদের কাছে 
যেসব ছেলেমেয়েরা আসে তাদের অধিকাংশই বাস্তহার৷ পরিবারের সস্তান | 
সচরাচর তার। বিভিন্ন ধরণের আঞ্চলিক ভাষা! (0181906) বলে থাকে । সেইজন্য 
তারা প্রথম প্রথম উচ্চারণ অগুদ্ধির ভয়ে বেশী কথ। বলতে চায় না। অনেক 
সময়ে আমরাও তাদের কথা সহজে বুঝতে পারি না! । গল্পের সাহায্যে এই 
অন্থুবিধা ক্রমশঃ দুর করা যেতে পারে |) ভাষা শিক্ষা পদ্ধতিকে মোটামুটি চার ভাগে 
ভাগ করা যায়--€ ১) গল্পক্রমিক, (২) বাক্যক্রমিক, (৩) শব্বক্রমিক এবং 
€৪) বর্ণক্রমিক। নার্সারিতে শিশুর্। যে বয়সে আসে, তাতে প্রথমে গল্পক্রমিক 
পরে বাক্যক্রমিক ও শব্বক্রমিক ভাঁষাশিক্ষ। পদ্ধতিই বেশী প্রযোজ্য। নার্সারি স্কুলে 
শিক্ষার শেষ বৎসরে শিশুর যদি মানসিক প্রস্ততি হয়ে যায় এবং লেখা ও পড়ার 
জন্য সে ওঁৎসুক্য প্রকাশ করে, তবেই তাকে বর্ণক্রমিকরূপেও শিক্ষা দিতে হবে 
যাতে প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং সে সহজেই ছোট ছোট গল্প, 
ছড়া ইত্যাদি পড়তে পারে। : 

এখন দেখা যাক্‌ আমরা! কিভাবে গল্পের সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দ্বিয়ে থাকি। 

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বিখ্যাত পটুন্টুনির বই থেকে আঁমগা প্রায়ই 
দান এই বইটির গল্পগুলি ধারা পড়েছেন তার। জানেন যে, গল্পগুলি 
বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের জন্তই লেখা । তাদের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটি 
'গল্লেই একটি বাক্যের বার বার পুনরাবৃত্তি কর! হয়েছে এবং নূতন শবাপ্রয়োগ 
খুব সাবধানে এবং ক্রমে ক্রমে করা হয়েছে। এই রকম পুঅরাবৃতিমূলক গর 
' শিশুরা খুব পছন্দ করে। 

ধরা যাক্‌, প্রাজা ও টুন্টুনি পাখী*র গল্পটি বলা হল। গন্প বলার অময় 
'বেশ বড় চারটি ছবি দেওয়ালে টাঙ্গানে! হলে! | প্রপম ছবিতে দেখানে? হ'ল,_ 
রাজামশায় বসে আছেন,পাশে মন্ত্রীমশায় এবং পিছনে সেপাইশাস্ত্ী ; 
প্রাঙ্গণে কয়েকটি টাকা শুকাতে দেওয়া হয়েছে, এবং একটি টুন্টুনি পাখী 


১৯৮ সমাজ ও শিগুশিক্ষা। 


একটি টাকা "মুখে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ছবিটির নীচে বড় বড় অক্ষরে 
লেখা আছে-_ 
“রাজার ঘরে যে ধন আছে। 
টুনির ঘরে সে'ধন আছে ।” 
দ্বিতীয় ছবিটিতে আছে- একদিকে রাজার সাত রাণী গালে হাত দিকে 
বয়ে আছেন, টুনটুনি পাখী উড়ে যাচ্ছে এবং ঘরের কোণ থেকে একটি ব্যাঙ 
লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে ও একটি দাসী ব্যাঙ.টিকে ধরতে ব্যস্ত। ছবিটির নীচে 
লেখ। আছে-_ 
“ওমা, কি হবে! রাজামশায় কি খাবেন ?” 
তৃতীয় ছবিটির বিষয়বস্ত-_রাজামশায় খেতে বসেছেন, পাশে মন্ত্রীমশায় » 
সাত রাণীও কাছে বসে, তাদের পিছনে দাসী; দুরে গাছের ডালে-_টুন্টুনি 
পাখী বসে আছে। ছবিটির নীচে লেখা-_ 
“কেমন মজা ! কেমন মজা ! 
রাজা খায় ব্যাঙ, ভাজা ।” 
চতুর্থ ছবিটি এই প্রকারের__সিংহাসনে বাজামশার বসে আছেন, পাশে 
মন্ত্রী; ছুটি সেপাইয়ের ছুই তলোয়ার রাজার প্রায় নাকের উপৰ এসে পড়েছে; 
দুরে_ গাছের ডালে- টুনটুনি পাথী। ছবির নীচে লেখা__ 


“নাক কাট! রাজারে। 
কেমন মজার সাজারে ॥7 
এইবার, সরস ভাবভঙ্গীর সঙ্গে গল্পটি ছেলেমেয়েদের বলা হলো! । শিক্ষিকার 
সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও যাঁতে ছড়াগুলি বলে, তার উৎসাহ দিতে হবে। গল্পটি 
যদ্দি তাদের ভাল লাগে, তাবা৷ আবার শুনতে চাইবে । এবার শিক্ষিকা সম্পূর্ণ 
গল্পটি শিশুদের সান্ধয্যে বলবেন )) তৃতীয় দিনে গল্পটির মধ্যে কিকি চরিত্র 
আছে, সে অশ্বন্ধে আলোচন! করবেন এবং তারপর শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেউ 
রাজা, কেউ রাণী, কেউ পারা, ইত্যাদি হতে চায় ফিনা, প্রশ্ন করবেন। এইবারে 
আর্ত হবে অভিনয় । আমর! এই সময় আর একজন শিক্ষিকার সাহাষ্য নিয়ে 


ছড়া, জঙ্গীত, গায় ও অন্ভিনয় ১৪৪ 


থাকি, যাতে শিশুর! নিজের! যে ভাষ! ব্যবহার করে তাই যেন অবিকল খাতায় 
লিখে নেওয়। হয়। পরে ভাষার কোন ক্রটি থাকলে শুধু সেইটুকুই শিশুদের 
সামনে তুলে ধরা হয়, যাতে তার! নিজেরাই ক্রুটিটুকু লংশোঁধন করে নিতে পারে । 
অভিনয়ের বর্ণন। এবার দেওয়া গেল। 
প্রথম দৃসঠ 
[ রাজসভা৷ £ সিংহাসনে রাজা উপবিষ্ট; পাশে মন্ত্রী, পারিষদবর্গ ; পশ্চাতে 
সেপাইশাস্ত্রী দাড়িয়ে । বেশ জমকালো! পরিবেশ । ] 
রাজ।। বাঃ! বেশ রোদ্দুব উঠেছে ।-_মন্ত্রী ! 
মন্ত্রী। (নমস্কার কৰে ) মহারাজ-_-! 
রাজা । মন্ত্রী-_বেশ রোন্ুর উঠেছে। টাঁকাগুলো৷ রোদে দাও। 
মন্ত্রী। সেপাহ,-.বশ বোদ্ুৰ উঠেছে । টাকাগুলে। নোদে দাও। 
[ সেপাই টাকাগুলো৷ বোদে বের করে, বিছিয়ে দিল । ] 
[ টুনি পাখী একটা টাকা মুখে করে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। ] 





দ্বিতীয় দৃশ্থয 
[ সভাগৃহ ] 
"টুনটুনি পাখী” গাইছে-_ 
“রাজার ঘরে যে ধন আছে। 
টুনির ঘরে সে ধন আছে ॥” 
রাজা। মন্্বী! 
ম্ত্রী। মহারাজ-- ! 
রাজ।। কেত্রগানকরে? 
মন্ত্রী। সেপাই,_-কে এ গান করে ? 
সেপাই। মহারাজ,_-একটা টুনি পাখী প্র গান খন্রে। 
রাজা। মন্্ী! 
মন্ত্রী। মহারাজ-- ! 
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রাজ।| টুনি পাখীকে ধরে আনে]। 
মনত্রী। সেপাই, _টুনি পাখীকে ধরে আনে! । 
[ সেপাই-শান্ত্রীর দল টুনিপাথীকে ধরে আনলো । ] 
রাজা । মন্ত্রী,__রাণীমাদের এই টুনিপাথীকে রেঁধে দিতে বল। আজ 
ভাতের সঙ্গে থাওয়। যাবে। 
মনত্রী। সেগাই, রাণীমার্দের এই টুনিপাথীকে রেঁধে দিতে বল। রাজা- 
মশায় ভাতের সঙ্গে খাবেন। 


(দ্বাসীর আগমন ) 
সেপাই। দ্বাসী,__রাণীমাদের এই:টুনিপাথীকে .রেঁধে দিতে বল। রাজা- 
মশায় ভাতের সঙ্গে খাবেন। 
[ টুনিপাথীকে নিয়ে দাসীর প্রস্থান । ] 


রিচ 


তৃতীয় দৃষ্ত 


[ অন্দরমহল £ রাজার সাত রাণী বসে আছেন। পান সাজছেন । ] 
[ দাসীর প্রবেশ ] 
ঘাসী। রাণী মা, রাজামশায় বল্লেন এই টুনিপাখীকে রেঁধে দিতে। 
রাজামশায় ভজতের সঙ্গে থাবেন। 
সাতরাণী (একসঙ্গে )।-_কি সুন্দর পাখী ! দেখি, দেখি__কি সুন্দর পাখী! 
সকলে পাখীটি নিয়ে দেখাদেখি করছেন, হঠাৎ ফুডুৎ 
করে পাখী উড়ে গেল।) 
সাত রাণী (একসঙ্গে )-ওমা, কি হবে! রাজামশায় কি বলবেন? 
বাসী । ওমা, কিহবে! রাজামশায় কি বলবেন? 
[ একটা ব্যান্থ লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকুলো। দাপী 
খপু করে ব্যাটা ধরে ফেল্ল। ] 
ধাসী। রাণীম এই ব্যাটা কেটে রাজামশায়কে রেঁধে দিন। 
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সাত রাণী । তাই তো !--আচ্ছা এই ব্যাঙ্টা কেটে রাজামশায়কে রেঁধে 
দিই। 
[রাণীর রাকা! শেষ করলেন। তারপর দ্বাসীকে 
ডাকলেন । ] 
রাণী। দাসী, _রাজামশায়ের খাবার দেওয়। হয়েছে । তাকে ডাকো । 
দ্বাসী। রাজামশায়, খাবার দেওয়া হয়েছে ; আসুন । 
[ রাজামশায় খেতে বসেছেন ] 
টুনি পাখী । (ুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে, গাইল )-_ 
“কেমন মজা! কেমন মজা ! 
রাজা খায় ব্যাত্ভাজা ॥+ 
[ রাজামশায় ভাতের থাল। ঠেলে ফেলে, উঠে পড়লেন ] 
বাজা । যাওঃ--আর ভাত খাব না। 


[ রাজাষশায়ের প্রস্থান ] 
চতুর্থ দৃশ্য 
[ সভাগৃহ £ রাজামণায় সিংহাসনে বসে আছেন । 
টুনি পাখীটাও এসেছে। ] 


টুনি পাখী । (গান করে) . 
“কেমন মজা! কেমন মজা 1” 

রাজা। ধমক দিয়ে ) মন্ত্রী! 
মন্ত্রী। (আতকে উঠে) মহারাজ-- ! 
রাঁজ1]। কে এঁগান করে? 
মন্ত্রী। মহারাজ, সেই টুনি পাখীটা-_- 
রাজা । ধরে আনো গ্র টুনি পাখীকে। 
মন্ত্রী। সেপাই_ধরে আনো এ টুনি পাখীকে। 

[ সেপাইর টুনি পাখীকে ধরে আনলো ] 
রাজা । মন্ত্রী, দ্বাসীকে ডাকো | 


৯৯ 
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'মন্ত্রী। সেপাই,-দাসীকে ডাকো । 
সেপাই। দাসী--! 
[ দাসীর প্রবেশ ও রোদন 
রাজ।। মন্রী_দাসীর নাক কেটে দাও । 
মন্ত্রী। সেপাই,__দাসীর মাক কেটে দাও। 
[ সেপাইরা দ্বাসীর নাক কেটে দিল। দাসী কাদতে 
কাথতে চলে গেল ] 
রাজা । মন্ত্রী-_এবার ঘটিতে করে জল আনো, পাখীটাকে গিলে খাবে! । 
মন্ত্রী।-_সেপাই ঘটিতে করে জল আনো, রাজামশায় পাথীটাকে গিলে খাবেন । 
[ ঘটিতে করে জল আনা হলো! রাজামশায়ের কাছে ] 
রাজা। মন্ত্রী- সেপাইদের বলো, যেন তলোয়ার উচিয়ে দাড়িয়ে থাকে। 
পা্থী উড়লেই যেন কেটে ফেলে। 
. অন্ত্রী। সেপাই---তলোয়ার উচিয়ে দাড়িয়ে থাক। পার্থী উড়লেই, কেটে 
ফেলবে। 
_ [লেপাইরা রাজামশার়কে ঘিরে তলোয়ার উচিয়ে প্রস্তুত হয়ে দীড়াল। 
রাজামশায় ঘটি থেকে মুখে জল ঢেলে, টুনি পাখীকে গিলে থেতে গেলেন। 
পাখী ফুড়ু করে তখন উড়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেপাইদের তলোয়ার রাজার 
নাকের ওপর পড়বে |] 
রাজামশায়। ( টেচিয়েউঠবেন ) এা- স্্যান্্যা্থ্য। 
গলার ম্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসবে ) 
মন্্রী। এরা হাহীহ। ৮ ৮৮৮৮৪ 
সেপাই। এ'া- আহাহাহাহা * ” ৮ ৮ 
[ টুনটুনি পাখী এবার নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকে, গাইবে ] 


টুনটুনি পাখী, প্নাক কাটা রাজারে ! 
কেমন মজার সাজারে ॥৮ 
পাখী ৩ বার গাইবে ।: অন্ত সবাই মুক অঙ্গভঙ্গী করবে। 


জমাণ 


ছড়া, সঙ্গীত, গল্প ও অভিনয় ১৫৬ 


এই নাটিকা্টি সম্পূর্ণভাবেই শিশুদের নিজন্ব ভাষায় লিখিত এবং তদম্ুসারে 
অভিনীত। এইভাবে আমরা “সাত ভাই চম্পা” “গাজরের গঞ্প”, প্পাস্তাবুড়ী, 
“লাউ গড় গড়” ইত্যাদি অনেক গল্পই শিশুদের অভিনয়োপযোগী করে রচনা 
করেছি আমাদের নার্সারি স্কুলে তাদের মনোরঞ্জন ও শিক্ষার জন্ত । এগুলির 
মধ্যে নেই পরিণত মনের ছাপ, নেই কোনও বাহুল্য । এতে কেধল আছে, 
শিশুর কোমল হৃদয়ের সজীব নবীনতা এবং আনন্দের বিশ্তদ্ধতা। এই রকম 
গল্পের স্থবিধা এই যে, যেমন এটিকে অভিনয় করা যায় তেমন আবার একই 
বাক্য বার বার করে দেখতে দেখতে গন্প পড়ার মধ্য দিয়ে শিশু নিজের 
অক্ঞাতসারেই বাক্যগুলি আয়ত্ত করে ফেলে । 

এই গল্পটিকেই.কেন্দ্র করে শিশুদের হাতের কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 
শিশুদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচন! করলেই দেখা যাবে যে, রাজার অন্ত মুকুট 
চাই, রাণীর্দের চাই গহন1, সেপাইদের চাই "তলোয়ার, টুনিপাখীর চাই ডানা, 
ব্যাঙের চাই মুখোস, মন্ত্রীব চাই দাড়ী, ইত্যাদি আরও কত কি! প্রথমে একটি 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কাজে নামাই ভাল। কারণ অভিজ্ঞতানুত্রে দেখা গেছে 
যে, একবার স্যজনাত্মক কাজ আরম্ভ হয়ে গেলে কত যে তার অফুরস্ত আয়োজন 
ও উপকরণের প্রয়োজন তার ইয়ত্তা নেই, প্রস্ততি না থাকলে তাল সামলান 
দ্বায়! অবশেষে, শিক্ষিকা যেন সর্বদাই এই কথাটি মনে রাখেন /য, গল্পের 
শিক্ষণীয় দিকটি শিশুর কাছে প্রকাশ করতে গিয়ে তার আননটুকু প্র নঃশেষ 
ন! হয়ে যায়। শিশু যদি কেবলমাত্র মানস-চক্ষে নান বর্ণ বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ আশ্চর্য্য 
মনোহর ছবি করন! করে দেখতে পারে, তাহলেও গল্প বলার চরম উদ্দেস্ত পুর্ণ 
হবে বলেই আমি মনে করি। 

অভিনয়েরই প্রকারাস্তর পুতুল নাচ। ছোট ছেলেমেয়েদের এতে অনীম 
আগ্রহ। নানারকম পুতুলের মাথা এক একটি কাঠিতে বসিয়ে তারপর লম্বা 
ঝুলওয়াল! পোষাক পরিচ্ছদ এমন ভাবে পরিয়ে দিতে হবে যে, পুঃলের গলার 
নীচ থেকে কাঠিটা যে হাত দিয়ে ধরা হয়েছে সেই হাত পর্্যস্ত টাকা পড়বে। 
ছেলেমেয়েদের হাতে গড়া কৌতুকপ্রদ নানা রকমের মুর্তি ও তাদের অদ্কুত ভঙ্গী, 
পরিকরনার গুণে পুতুল নাচের দ্বার! শিশুমনোরঞ্জন সম্পূর্ণভাবে করা চলে। পুডুল- 
' নাচ ধিনি করান তাঁকে পুতুলগুলি ধরতে হয় এই ভাবে-_-অগ্ুষ্ঠ এবং মধ্যম 


৪... লমাজ ও শিশুপিক্ষা 


লি ছুটি পুতুলের বগলে থাকবে এবং তঞ্জনী থাকবে পুতুলের মাথার পেছনে । 
'তাঁহলে পুডুলটি এদিকসেদিক নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মাথা আর হাতিও 
: বপরূপ ভঙ্গীতে নেচে উঠবে এবং শিশুদের কৌতুকোচ্ছাসেরও পরিপূ্ণতর যোগ : 
দেওয়া হবে। শিশুরা নি্েরাই পৃতুলনাচের পোষাঁকপরিচ্ছদ তৈরী করতে 
পারে। কাগজে কেটে নান! ধরণের জন্তজানোয়ারের প্রতিকৃতি দিয়েও পুতুল- 
নাচের বাহার বাড়ান যেতে পারে। এই সবকাজে ওসুক্য ও আগ্রহের ফলে 
শিশুরা বেশ ক্ষিগ্রতার লঙ্গে জন্ব্জানোয়ারের আক্কৃতিগত সানৃত্ঠমত কাগজ কাটতে, 
কাপড়ের পুটুলিতে নানাধরণের “রাক্ষস" প্রভৃতি কাল্পনিক "মু আকতে এবং 
পরিচ্ছদাদি প্রস্ততের মধ্যে মননণীলত! এবং হাতের কাজে সাবলীল দক্ষতা! লাভ 
করে। পপুতুলনাচ* মানব সমাজের একটি সনাতন ও চিরন্তন আনন্বায়োজন। 
নার্সারি স্কুলে আমরা! “পুতুলনাচ*-এর শিক্ষার সন্তাবনাগুলি উপলব্ধি করে 
সর্কপ্রযত্তে চেষ্টা করে থাকি যাতে এই উপায়ে আনন্দময় পরিবেশে শিশুশিক্ষায় 
সাফল্য অর্জন করতে পারি। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


চ্গিজ্জান্ুন ও 





সপ্তম অধ্যায় 


ওশান্-ওশাঞ্ধন্িক্ষ ভ্ভন্তে 
ভিনঞ্খন১ সান শু . 
গ্গাশীনা শ্পিক্ষা 


প্রাক-প্রাথমিক স্তরে লিখন, 
পঠন ও গণনা শিক্ষা 


তু খেলা, কথোপকথন, জঙ্গীত, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন এবং অন্তান্ত শিল্প 
কর্মের সাহায্যে আমাদের শিশুদের যে ভাবে প্রস্ততি হয়, তাতে দেখা যায় যে 
তাদের ৫ বংসর পূর্ণ হলেই তারা মাতৃভাষা পড়তে, লিখতে এবং ছোট ছোট 
অঙ্ক কষতে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। শিশু দেখে বাড়ীতে তার বাবা, মা 
ঘাদা, দিদির পড়াশুনা! করছেন। রাস্তায় প্রাটীরপত্র ও অন্তান্ত নিদর্শন দেখে 
তার কৌতুহল জেগে ওঠে এবং ক্রমে শিশু তার দাদা ও দির মত বই 
পড়তে চেষ্টা করে। এমন মময়ে হয়তো তাঁর জন্মদিনে তার মাম! একটি ছড়া 
ও ছবির বই তার হাতে দিলেন, সেট পড়বার জন্ত সেব্ন্ত হয়ে উঠলে!। 
এইভাবে শিশু যখন পুস্তকপাঠে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং শিক্ষিকা ধখন দেখবেন 
যে লেখাপড়া শেখবার জন্য শিশুর মানসিক প্রস্ততি হয়েছে, তখনই তার লেখা- 
পড়া আরম্ভ করতে হবে, তার আগে নয়। আজকাল মনম্তত্ববিদগণ শিশুর 
মানসিক বয়স কত তা পরীক্ষা করে তবে কাজ আরম্ভ করতে উপদেশ দেন। 
'আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের সে সুযোগ ও সুবিধ। এখণ হয়নি, 
কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষিকা নিয়মিতভাবে শিশুর প্রগতি লক্ষ্য করলে শিশুর লেখাপড়! 
শেখার দিন এসেছে কিনা, ত1 সহজেই বুঝতে পারবেন। 

শিশুর ভাষাশিক্ষা সুরু হয় মাতৃক্রোড়ে--অতি সহজে ও ম্বাভাবিক ভাবে। 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হতেই জননীর সুধাক্ঠে যে ভাষা ধ্বনিত হয় শিশু তা 
আকর্ষণ করে নেয় আপনার মনপ্রাণের মধ্যে। ক্রমে শিশু নিঞ্জের আনন্দানুভূতি 
আপনার প্রিয়জনকে জ্ঞাপন করবার অন্ত কিন্বা৷ নিজের অন্গুলিধ! দুর করবার 
জন্ত নানারপ শবের সাহায্য নেয়। এই নানারূপ ধ্বনিই শেষে ভাষায় পরিণত 
হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিশ আপনার প্রয়োজনের তাগিদে ও কাজের 
সুবিধার জন্ত কথা বুঝতে ও বলতে চেষ্ঠা করে। নবজাত শিশু যখন জল-্থুল- 
আকাশ-বাুর ধাত্রীক্রোড়ে গন্মগ্রহণ করে তখন তার কাছে সকলই অপরিচিত, 


১৮২ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


কিন্তু এই অজ্ঞাত, বিন্ময়ভরা পৃথিবীকে জানবার জন্তে তার মনে থাকে এক 
অদম্য কৌতুহল। সে তার পারিপার্থিকের সকল বস্ত্র ও ঘটনাকে জানতে ও 
বুঝতে চায়। এই অন্তই সে সর্বদা “এটা কি, কেন ও কখন” ইত্যাদি প্রশ্ন করে 
এবং দ্িনিষপ্র নেড়ে চেড়ে নিজের কৌতুহল পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা কবে। জৈব 
প্রয়োজন ভিন্ন ভাষায় আত্মপ্রকাশ করার একটা আন্ুভূতিক দিক আছে। শ্শিশুর 
ভাষা শিক্ষার পক্ষে এও একটি অতি বড় প্রেরণ । নিজের মনে যে ভাবাবেগের 
উচ্ছ্বাস আসে, শিশু তার প্রিয়জনের কাছে ত৷ প্রকাশ করতে চেষ্ট! করে। 
পিতা-মাতা তার সুখ-ছুঃখের ভাগী হলে সে আর ভাবের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে 
ওঠে না। যখন শিশু ভাষার সাহায্যে এই আবেগ ও অনুভূতিগুলির কিয়্দংশ 
প্রকাশ করতে পারে তখনই আসে তাব মুক্তি। এর পরে তার ভাষাশিক্ষা দ্রুত 
অগ্রসর হতে থাকে এবং ক্রমে আসে তার বই পড়বার অদম্য আগ্রহ । 

আমাদের বাংলাদেশের পাঠশালাগুলিতে দ্বেখা যায় যে বিদ্যালয়ে ভর্তি 
হওয়ার পরমুহূর্ত হতেই শিশু পড়তে ও লিখতে আদিষ্ট হয়। যেন শিশু 
লেখাপড়া গ্রহণ করবার জন্ত প্রস্তুত হয়েই আছে। পাঁচ ছয় বৎসরেব শিশুর 
নিয়মিত পড়া ও লেখার দিকে গুরুত্ব আরোপ ন। করে তার মন প্রস্তুত করার জন্য 
খেলা ও আনন্দের প্রচুর পরিমাণে আয়োজন থাকলে শিগুমন পড়া ও লেখার জন্য 
আপনা আপনিই উন্মুখ হয়ে উঠবে--একথ! আমাদের শিশু-শিক্ষিকাকে সর্বদাই 
নে রাখতে হবে । কি ভাবে মন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, সে সম্বন্ধেও কিছু 
আলোচনার প্রয়োজন ।১ সহরের শিক্ষিত পরিবারে দেখা যায় যে ১২২ বৎসরের 
শিশুও কলম, কালি, বই, খবরের কাগজ ইত্যাদি নিয়ে টানাটনি করে এবং যে 
শিশুর গৃহে লেখাপড়ার কোনই আবহাওয়া নাই, তারও পারিপার্থিক আবেষ্টনীতে 
এত ছবি, প্রাচীরপত্র, বড় বড় হরফের খবরের কাগজের লেখা বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, 
ষে এই সমন্তই তার মনে অনবরত দোলা! দেয়। গ্রামের শিশুর অবস্থা এদিক দিয়ে 
এক্বোরে শুন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে নিরক্ষর পিতার গৃহে শিশু 
বই, কাগজ, কীম কিছুই পায় না; কোন কোন ক্ষেত্রে চোখেও দেখতে পায় না। 
অবনত 'কেবল বই নাড়াচাড়া করলে বা কয়েকটি ছবি দেখলেই যে মন পড়ী ও 
লেখার জন্ঠ প্রস্তত হয়ে যায়, একথা বল। চলে না, কিন্তু এগুলির ব্যবহারে শিশুর 
খঅচেতন মনে এমন একটি তরলের স্য্টি করে যাতে শিশু পরবর্তী জীবনে লেখা" 


প্রাকৃ্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গগন শিক্ষা ১৮৩ 


পড়ার স্থযোগ পেলে তাঁতে অনাগ্রহ দেখায় না । গ্রাম্য-আবেষ্টনীতে ও দরিদ্র 
পরিবারে এ সকল স্থযোগের একাস্ত অভাব বলে, যে সব জিনিব শিশুর পড়ার 
ইচ্ছ! উদ্রেক করতে পারে, শিশু-শিক্ষায়তনে সে সব জিনিষের সুবন্দোবস্ত থাকা 
উচিত। নানারকম ছবির বই, বড় বড় সুন্দর ছবি ইত্যাদির আয়োজন থাকলে 
শিশু যথেচ্ছভাবে এই সকল ব্যবহার করতে পারবে । এসকল কিনে দেওয়ার 
সামর্থ্য সকল শিশু-শিক্ষায়তনের নাও থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষিকা অনেক চিত্র 
এবং চিত্রসন্বলিত ছোট ছোট ছড়। ইত্যাদি নিজের হাতে প্রস্তুত করে শ্রেণীকক্ষে 
সাজিয়ে রাখতে পারেন। এই সকল দেখে ও ব্যবহার করে শিশুর পড়ার ইচ্ছা 
উদ্রিক্ত হওয়া অসম্ভব নয় এবং ক্রমে তার জানবার আগ্রহ স্যষ্টি হবে, অবশেষে 
আরও বেশী জানবার আশায় সে শিক্ষিকার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করবে। 
এইভাবে আগ্রহ ও ওৎস্ক্য জাগ্রত হলে শিক্ষিকা! অনায়াসেই শিশুকে ঠিক পথে 
পরিচালিত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। 

//ভাষা শিক্ষার মূলতঃ তিনটি দিক আছে-_বলতে শেখা, পড়তে শেখা ও 
লিখতে শেখা । কথ] বুঝতে ও বলতে শ্রেখা শিশুর জীবনে ভাষাশিক্ষার প্রথম 
সোপান, একথা! বলাই বাহুল্য । শিশু-শিক্ষা়তনে কথা বলতে প্রচুর সুযোগ 
না৷ পেলে শিশুর ভাষাশিক্ষা ব্যাহত হওয়ারই সম্তাবন13) সেইজন্য বিশ্রামের, 
সময় ব্যতীত অন্ত সময়ে শিশুকে ভাবার দ্বারা আত্মপ্রকাশের প্রচুর অবকাশ 
দেওয়া উচিত। স্বাভাবিক কাজকর্ম ও খেলাধুলা সম্বন্ধে শিশু অনর্শল কথা 
বলতে চায় এবং দেখ! গেছে যে অবাধভাবে সুষোগ পেলে সে অল্পদিনের মধ্যেই 
কথিতভাষায় নিঃসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হয়। এই বয়সে শিশুর অভিজ্ঞতা 
ও ব্যবহারের মধ্যে কোন ব্যবধান ও পার্থক্য ন৷ থাকলে তার ভাষাশিক্ষা সরস ও 
সার্থক স্কুর়ে উঠবে। সেইজন্ত অভিভাবকগণ ও শিক্ষিকা শিশুর জন্য এমন 
প্ররিবেশ রচন। করবেন যার মধ্যে থাকবে আনন্দময় শিক্ষা, সম্ভাবন|। শিশুমনের 
স্থপরিণতির জন্য চাই উন্মুক্ত আকাশ, বাতাস, মাঠ, গাছপালা, পঞ্ুপক্ষীর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ। আমাদের শিক্ষার অন্ত যা...কিছু প্রয়োজন তা সকলই 
বিশ্বজ্রননী উদ্ধার হস্তে আমাদের দিয়েছেন, _এখন চাই তার পরিপূর্ণ ব্যবহার । 
শিশুর নবীন হৃদয়ে আছে সজীব কৌতুহল; শরীরে আছে স্জীব ইন্্রিয়শক্তি-_ 
যে শক্তির সাহায্যে শিশু সন্ধান করবে, নিজে চিন্তা করবে, নিবে কাজ করবে 


১৮৪ সমাজ ও শিশুশিক্ষ 


এবং নিজের চেষ্টায় সেই অভিজ্ঞতা ও কাজের বর্ণনা! দেবে তার নিজের ভাষায়। 
এই পদ্ধতিই শিশুর পক্ষে সহজ ও ম্বাভাবিক। এইজন্যই শিশু আমাদের 
শিক্ষায়তনে এসেই পায় অবাধভাবে খেলাধূলার স্থুযোগ। এই সময়ে কোথাও 
শিশুর দল বাগানে মাটি খুঁড়ে সবত্বে ফুলের চার! রোপণ করছে ও জল দিচ্ছে 
কোথাও পাখীর পালক সংগ্রহে ব্যস্ত, কোথাও বা! গাছের গুক্‌না পাতা সংগ্রহ 
করে সারের স্তুপ প্রস্ততে রত। এইভাবে বাগানে কি গাছপাল। আছে, কখন 
তাদের ফুল ধরে, ফল ধরে, পাতা৷ ঝরে, পাতা ওঠে, কি তার্দের রং, তাদের 
ডালপালা, কি-ই বা! তাদের আকৃতি প্রকৃতি, নিজেরাই পর্য্যবেক্ষণ কবে জেনে 
নেবে। আর একদিকে শিশুর দল রাম্নীবান্না করছে, বাজাব করছে, পুতুলকে 
স্নান করাচ্ছে, এমনই কত কি। কেউ বা বালির স্তূপে পাহাঁড়, জলাশয়ের সৃষ্টি 
করে নিজেদের কল্পনাবৃত্তিকে সার্গক করে তুলছে । আবার কয়েকজন কাঠের 
ওপরে কাঠ বসিয়ে, পেরেক ঠুকে নিত্য নৃতন বন্ত স্থষ্টি করে ধ্বংস ও স্থ্টি করার 
ষে সহজ প্রবৃত্তি তা পরিতৃপ্ত করছে। এই সময়টিই হলে! শিক্ষিকার 
পক্ষে মাহেন্্রক্ষণ। এই ম্থযোগ তিনি অবহেলা! করবেন না। শিশুদের 
কর্োৎসাহে আনুকূল্য করাই তার কাজ; তিনি শিশুদেব কাছে বসে 
কথোপকথনের সাহায্যে বিশ্বপ্রকূতির সঙ্গে নিবিভ মিলন ঘটিয়ে দেবেন। মুখে 
মুখে ঘে সংবাদ শিক্ষিক শিশুর মনের দ্বারে পৌছিয়ে দেবেন, তাতেই তাদের 
ত্বাভাবিকরূপে মানসিক শক্তির বিকাশ হবে। এ যেন “এক দীপশিখা হইতে 
আর একটি দীপশিখা জালিয়ে নেওয়া, ইহাতে শিশু যেটুকু শিখিবে তাহাই 
প্রয়োগ করিতে শিখিবে, শিক্ষা তার উপরে চাপিয়া। বসিবে না, শিক্ষাৰ উপরে 
সেই চাপিয়া বসিবে।” 

এই শিক্ষাসম্তাবনাপুর্ণ পরিবেশে আমরা শিশুকে যেরূপ সহ্দ ও স্বাভাবিক 
ভাবে কথোপকথনের দাহায্যে ভাষাশিক্ষা দিতে চেষ্টা করি তারই কয়েকটি 
নমুনা দেওয়া ভুল । যেমন যখন শিশুরা পুতুল খেলে_-তখন পুতুল সংক্রান্ত ষে 
সকল কথাবার্তী সচরাচর হয়ে থাকে তার একটি তাঁলিকা রচনা। কর! হয়েছে £-.- 
ক (১) পুতুলের ন্বাম, সৌন্দর্য্যের বিবরণ, পোষাক ও পরিচ্ছদ ইত্যাদি । 

(২) পুতুলের আহার্য্য ও তৎসংক্রাস্ত বিধিব্যবস্থা!। 

(৩) পুতুলের বিশ্রাম ও আনুসঙ্গিক বিধিব্যবস্থা। 


প্রাকৃ্প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণন! শিক্ষা ১৮৫ 


(৪) পুতুলের অস্থখ ও চিকিৎস!। 
(৫) পুতুলের ব্যবহার, তার জন্ত পুরফার, প্রশংসা, তিরক্কার, দণ্ড ও 
শাসনবিধি। 
(৬) পুতুলের মলমুত্র ত্যাগ, প্লান ও পরিচ্ছন্নতা । 
€৭) পুতুলের খেলাধূলা ও খেলন|। 
(৮) পুতুলের জন্মোৎসব, বিবাহ ও মৃত্যু ইত্যা্ছি। 
খ প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচন!। 
(১) দ্বিনের আবহাওয়া । 
(২) বাগানের কথ । 
(৩) পশ্তপক্ষী পালন । 
(৪) মাটি, জন, বালির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা । 
(৫) খতু পরিবর্তন। 
(৬) পাখীর পালক, নানারকম পাতা, ফুল, ঝিনুক সংগ্রহ। 
(৭) বনভোজন। 
গাঁ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা। 
(১) মলমুত্র ত্যাগ । 
(২) স্নান। 
(৩) পোষাঁক-পরিচ্ছন্ব। 
(৪) জলপান। 
(৫) ব্যক্তিগত পরিফার পরিচ্ছন্নতা । 
(৬) সামাজিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা । 
ঘ শিক্ষায়তনের দৈনিক কাজকর্ম সন্দন্ধে আলোচন।। 
(১) কেকে এসেছে। 
(২) কে কে আসেনি। 
(৩) কে ফুল সাজাবে। 
€(৪) কে.'আসন পাতবে। 
(৫) কে ঘরে ঝাঁট। দেবে। 
(৬) কে খাতা পেহ্গিল দেবে। 
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(৭) ভী সরজামগ্ুলি উঠাবে। ইত্যাঘি। 
ও উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচন!। 
বিচ্ালয়ের সকল উৎসব, অনুষ্ঠান সংক্রান্ত পরিকল্পন। ও তৎসংক্রাস্ত কাজকর্ম 
সম্বন্ধে সর্বদাই পুঙথানুপুঙ্খরূপে আলোচন! করে তবে অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা ভয় । 
চ অন্ভান্ত কাজ বা খেল! সম্বন্ধে আলোচনা । 
(১) চিত্রাঙ্কন । 
(২) কাগ্ধ কেটে চিত্র প্রস্তুত কর! বা অন্তান্ত কাজ। 
(৩) আলু, ঢেঁড়স, কাপড়ের বা রবারের ছাপ। 


৪) মাটির খেলনা তৈয়ারী। 

(৫) কাঠের খেলনা তৈয়ারী। 

(৬) কাগজের ফুল, গহন! ইত্যাদি তৈয়ারী । 
(৭) সেলাই করা, বোনা ইত্যাদি । 


ছ গল্প ওরূপকথা, আবৃত্তি, অভিনয়, পুতুলনাচ ইত্যার্দির দ্বারা কথোপকথন । 
জ অন্যান্ত নানাবিষয়ক-_ডাকপিয়ন, পুলিশ, গোয়ালা, ধোঁপা, মুদি, গাড়ীর 

কনডাকৃটর, চালক, দৌকান, ডাকটিকিট ও ট্রাম টিকিটের সংগ্রহ ও ব্যবহার । 

ছুই বসর হতে অনবরত এতগুলি বিষয়ে কথাবার্তী বলতে সুযোগ পেলে 
এবং শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ আলোচন। করলে শিশুর কথার জড়তা৷ কেটে যাবে, 
আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি গ্াবে এবং ক্রমে তার৷ সুন্দরভাবে ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে 
কথ! বলতে শিখবে। নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে যে কথা তারা বলতে 
স্থরু করেছিল একদিন, তা শিশুর স্বাভাবিক কাজকর্মে, খেলাধূলা, আনন্দ ও 
আগ্রহের সঙ্গে যোগ রেখেই অগ্রসর হবে। তার পারিপার্থিক লম্বন্ধে কৌতুহল 
তৃপ্ত হবে, জৈব প্রয়োজন ভিন্ন ভাষার যে অন্ত প্রয়োজনীয়তা আছে তা শিশু 
ক্রমশঃ বুঝতে পারবে এবং তার মধ্যে রসের আস্বাদন পাবে। লে তখন 
কেবল সেই রসের সঁচছলতায় খুশি হবে না, সে চাইবে রসের উচ্ছলতা--এবং 
কবিতা, সঙ্গীত, অভিনয় ও লিখিত রচনার দ্বারা এই সাহিত্যরসের গোড়া পত্তন 
করা হবে। ৃ 

প্রাকপঠন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুর মনকে পড়াশুনার অন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত 


প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গপনা পিক্ষা ১৮৭ 


করার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এখন ধরে নেওয়া যাক যে শিশ্ত 
বই পড়বার জন্ত প্রস্তুত হয়েছে। এইবার শিক্ষিকা কিভাবে অগ্রসর হতেন সে 
সম্বন্ধে আলোচন! করা প্রয়োজন । বই পড়বার ক্ষমতা অর্জন কর সহজ নয়। 
সমস্ত প্রণালীটি অত্যন্ত জটিল। বয়স্ক ব্যক্তি যখন একটি সাধারণ বই পড়ে, 
তখন প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতে তাকে ৩ হতে ৫ বার থামতে হয়। কোন 
অপরিচিত ও অজান] বিষয় ষথা-__বিদেশীভাষা, ডাক্তারী বই ইতাদি পড়ে বুঝতে 
হলে তাকে প্রতি পথক্তিতে অনেকবার থামতে হয়। এমনও দেখা যায় যে 
সেই পঠিত পংক্তিটি দ্বিতীয়বার পাঠ করে" তবেই পাঠক সমস্ত অর্থটি বুঝতে 
পারে। শিশু যখন প্রথম পড়তে শেখে তখন ঠিক এইভাবে প্রতি পংক্তিতে 
সে অনেকবার থামে এবং বেশ অনেকক্ষণের জন্ত থামে । বার বার সে একই 
পক্তি পড়ে পাঠ্য বিষয়টির মর্ার্থ গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। মনন্তত্ববিদগণ বলেন 
যে ঠিক পড়বার সময়ে অর্থাৎ দৃষ্টি যখন একটি শব্দ হতে অন্য শবে এগিয়ে যায়, 
তখন শিশু প্রত্যেক শবের অর্থগ্রহণ করতে পারে না- দৃষ্টিবিরতির সময়েই সে 
প্রতি শব বা বাক্যের অর্থগ্রহণে সমর্থ হয়। যখন শিশু পড়বার ক্ষমত। বেশ 
আয়ত্ত করেছে, তখন “দেখা যায় যে সে ২০ সেকেণ্ডে ৩ হতে ৪টি শব এক দৃষ্টিতে 
গ্রহণ করতে পারে এবং তার পনেই আসে বিরতি । কাজেই শিশু প্রত্যেক 
শবের অক্ষরগুলি বিশ্লেষণ করে পড়তে সুরু করে এই যে ধারণা অনেকের মনে 
আছে তা ঠিক নয়। পড়বার সময়ে শিশু একটি শব্দের বা! বাঁঞ্ডের সম্পূর্ণ 
ছাদটি (13868975 ) মনোমধ্যে গ্রহণ করে এবং যখন প্রত্যেক বার থামে তখনই 
সেই সম্পূর্ণ ছাঁদটির মধ্যে যে শবগুলি আছে তার অর্থগ্রহণ করতে চেষ্টা করে। 
শিশুকে প্রথম পাঠ দেওয়ার সময়ে এই তথ্যটি মনে রাখলে শিশুকে পড়তে 
শেখানো বেশ সহজ হবে বলেই বোধ হয়। 

এখন দেখা যাক ধারাবাহিকভাবে কোন্‌ প্রণালীতে শিশুকে শিক্ষ দিলে তার 
ভাষাশিক্ষ! সার্থক হয়ে উঠবে। পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিতে আমরা পাঁচ বৎসরের 
শিশুকে ঘণ্টার পর ঘণ্ট] স্থির হয়ে চুপকরে বসতে বলেছি, তারপরে তাঁদের 
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিমূর্ত (87১86:9০% ) বর্ণগুলি মুখস্থ করিয়েছি। এই বিমুর্ত 
বর্ণগুলি মানবের পরিণত মনের বিশ্লেষণের ফলে নিঞ্েদের সুবিধামত ক্রমিকভাবে 
সাজানে! হয়েছে। প্রথমে দ্বরবর্ণ, তারপরে ব্যঞ্জনবর্ণ, তারপরে আকার, ইকার 
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ইত্যাদি শিক্ষিকা নিজের সুবিধানুযায়ী শিশুর সন্ুথে পরিবেশন করে থাকেন। 
কিন্ত শিশু ধখন কথা৷ বলে তখন সে এইরূপ ক্রমিকভাবে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ সাজিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে না__কাজেই শিশুকে তার কাছে অর্থহীন বর্ণ শিক্ষা দিলে 
তার নিজস্ব প্রয়োজন বোধ মেটে না, কৌতৃহলও পরিতৃপ্ত হয় না। শিক্ষার 
সঙ্গে জীবনের নিবিড় মিলন হওয়ারও সন্তাবন! ক্রমশঃ হয়ে যায় সদুরপরাহত। 

শিশুর বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আমর! তাকে কতকগুলি অকার, আকার, 
ইকারাস্ত ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে পরিচিত করে দিই, পরিশেষে শেখাই বাক্য । এই 
শব ও বাক্যগুলির অর্থবোধ হলেও শিশুর জীবনে সেগুলি নিতাস্তই অপ্রাসঙ্গিক 
এবং “অচল, অটল, প্রক্য, বাক্য” এ সকলের মধ্যে সে কোন রসের সন্ধান পায় 
না। এই অতি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক উপায়ে শিশুকে মাতৃভাষা! শিক্ষা 
দেওয়াতে তার মনে দারুণ বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে দেখে আজকাল দেখ যায় ষে 
বইএর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় একটি করে ছড়া বা ছবি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এতেও 
ষে ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যানুরক্তির গোড়াপত্তন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে তা বল! চলে না-_- 
কারণ বহু শিগুপুস্তক, অতি মনোযোগের সঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠ করে 
দেখেছি যে বর্ণশিক্ষাই এসকল পুস্তকের প্রধান উদ্দেস্ত ৷ ” এর ফল যেমন হওয়! 
উচিত তেমনই হয়ে থকে । শিগু বুদ্ধি ও জিজ্ঞাসা নিয়ে শিক্ষিকার কাছে 
নিজের আসনটি পাতে কিন্ত ক্রমশঃ তার জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণ! এসে যায় ও 
পরিশেষে পঙ্গু মন নিয়ে কোনরকমে বিষ্ভাশিক্ষার দিনগুলি অতিবাহিত করে। 
এমনিভাবেই শিশুর লেখাপড়া অগ্রসর. হতে থাকে তাঁর শ্বভাবের ম্বাভাবিক 
গতির বিরুদ্ধ পথে। শিশু যে তার নিগৃঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে একথা৷ আমরা। 
একরূপ ভুলেই যাই এবং তাকে. প্রশংসা, নিন্দা, পুরস্কার, তিরস্কার এবং দণ্ডের 
দ্বার! কয়েকটি বই পড়িয়ে দ্বিই মাত্র। “বাল্যকাল হইতে যদি ভাষা শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষ। হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্র! নিয়মিত হইতে 
থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামগ্রন্ত স্থাপিত হইতে 
পারে ।”6৪৭) 

শিশু-শিক্ষারতনে শিশুর নিজস্ব জিন্ষগুলিতে তার নিজের নাম লেখ! 
খাকে। শিশু খুব তাড়াতাড়ি নিজের নামটি চিনতে ও পড়তে পারে। ক্রমে 

(54) রবীল্রনাধ-শিক্ষা-শিক্ষার হেরফের ; ১৯ পৃট। 7 
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তার নামের পাশে আর যে একটি শিশুর নাম লেখা আছে সেটিও চিনতে ও 
পড়তে পারে। এরপরে দরজা, জানালা, চেয়ার, আসন, কাগজ, খড়ি, বই, 
খাতা ইত্যাদি বেশ ভাল করে চিনতে ও পড়তে শেখে। এগুলি 
খেলার সাহায্যেই শেখানে। হয়ে থাকে। কার্ডবোর্ডের ওপরে বড় বড় হরফে 
“বরজা” লিখে দরজার হাতলে টাঙ্গিয়ে দেওয়া! হলে শিক্ষিকা বল্লেন “চল দরজা 
খুলি”। দরজার কাছে গিয়ে শিশু লেখাটি দেখে বুঝলো! যে কার্ডে দরজার নাম 
লেখা আছে। পঠনের প্রথম স্তরে শিশু প্রত্যেক জিনিষের নাম শিখে মহ! আনন; 
উপভোগ করে। এইভাবে প্রকৃতি পাঠের দ্বারা বা কোন বিশেষ আগ্রহকে কেন্দ্র 
করে শিশুর পাঠ প্রস্তুত করা যেতে পারে। স্থজনাত্বক কার যেমন শিশুর জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেইরকম শিশু শিক্ষার অপরিহার্য 
অঙ্গ হলে! পরিবেশ পরিচিতি । প্রকৃতির প্রাচুধ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর ফলে 
শিশু গাছ গাছড়া, পাখী, পার্খীর ডিম, নানারকম ফুল, লতাপাতা, কীটপতঙ্গ 
দেখবে, জানবে, চিনবে এবং সংগ্রহ করবে। শিশুচিত্তে অধিকার বোধ অত্যন্ত 
তীব্র, কাজেই সংগ্রহ প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করলে সংগৃহীত জিনিষগুলির দ্বারাই 
তাদের লেখাপড়া আরম্ভ হতে পারে। শিক্ষিকার সাহায্যে জিনিষগুলি ভাগ 
করে, কাগজের টুকরায় (19১61) নাম লিখে, তারিখ, বার এবং নিজের নাম লিখে 
সেদিনকার পরিবেশ পরিচিতির ফলাফল লিপিবদ্ধ কর৷ হবে। পাঁথীর ডিম, 
বাসা, চুড়িপাথর ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষের আলমারীতে সংগৃহীত হবে । গর পাতা 
ব্লটিং কাগজের মধো চেপে রেখে দিয়ে পাতার জলটা শুষে গেলে, সেই পাতাগুলি 
সংগ্রহ-পুস্তকে সুবিন্ন্তরূপে সাজাতে হবে । পরে ছুটি সরু কাগজে আঠা লাগিয়ে 
পাতার বৌটা'ও মুখটি চেপে দিলে পাতাগুলি পুস্তকের পাতার গায়ে লেগে থাকবে। 

পরিবেশ পরিচিতির সময়ে পথে চলতে চলতে শিশুর! সেদিনের আবহাওয়ার 
অবস্থা লক্ষ্য করবে। সকাল বেলায় কেমন রোদ উঠেছে ইত্যাদিও বেশ সম্যক- 
রূপে আলোচন। কর! যেতে পারে । তারপরে শ্রেণীকক্ষে সের্দিনকার পর্য্যবেক্ষণ 
লিপিবদ্ধ কর! হবে। 

এই পঞ্জরিকাটি নিয়মিতভাবে সার! বৎসরই রাখা যেতে পারে এবং শিশু ও 
. শিক্ষিকার সম্মিলিত উৎসাহে প্রতিদিনের বৈচিত্র্যময় সংবাদ লিপিবদ্ধ করে একটি 
চমৎকার শ্রেণীপুত্তক প্রস্তত করা যেতে পারে। এইভাবে সুরু হয় শিশুর 
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পুস্তকহীন শিক্ষা । এই সঙ্গে সর্বদাই মনে রাখতে হবেষে কেবল কতকগুলি 
সংবাদ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য হলে চলবে না ; এতে শিশুর মানসিক, আনুভূতিক 
ও আত্মিক জীবনের মধ্যে একটি স্মগ্রতা রচন! না করে কেবল ঘন্দের সৃষ্টি করা 
হবে। শিশুর অভিজ্ঞতা, জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও বুদ্ধিকে সমগ্রভাবে দেখলে 
শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে । ্‌ 

শিশুর! শ্রেণীকক্ষে সমবেত হলে পর প্রত্যেকদিন দিনের নাম, তারিখ 
আলোচন। করে তাদের সাহাব্যে দিনপঞ্জিকার পৃষ্ঠাগুলি বদলাতে হবে। এই 
সঙ্গে মাসের নামের পুনরালোচন৷ করাও ভাল । তারপরে সংক্ষিপ্ত বাক্যের দ্বার 
সেদিনের আবহাওয়া বর্ণনা কর হবে। শিশুদের নিজন্ব ভাষ! প্রয়োজনান্ুসারে কিছু 
অর্দল বদল করে শিক্ষিক! কার্ডে লিখে দিনপঞ্জিকায় টা্গিয়ে দেবেন। প্রয়োজন 
না হলে শি্তরা যা বলেছে তাই সম্পূর্ণভাবে লিখে দেওয়াই ভাল কিন্তু কখনও 
আমুল পরিবর্তন কর! উচিত নয়। শিশু সত্য সত্যই সেই মাসের নাম ও 
বারের নাম এবং জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিখতে পেরেছে কিন। ত৷ প্রতি সপ্তাহের 
শেষে নানা রকম খেলার সাহায্যে পরীক্ষা করে দ্বেখা উচিত। নিয়লিখিত 
উপায়ে আমর! শিশুদের প্রগতি পরীক্ষা করে থাকি 

(১) মাসের নাম, বারের নামগুলি ছোট ছোট কাগজের টুকরায় লিখে 
একটি বাক্সে করে শিশুদের সামনে ধরা হলো! । প্রত্যেক শিশু পালা করে একটি 
কাগজ তুলে দেখবে তাতে বা লেখা আছে তা৷ সে চিনতে ও পড়তে পেরেছে কিনা । 

(২) প্রত্যেক শিশুর সামনে ছোট ছোট বাকসে বারের নামগুলি কাগজে 
লিখে একসঙ্গে জমা করে দেওয়া হবে। শিশু সেই কাগকগুলির মধ্য হতে 
সেইদিনের নামটি খুজে বার করবে । 

(৩) “আজ বৃষ্টি পড়েছে, “আজ।রোদ উঠেছে,” এনে লেরেলী, 
“কদম ফুল ফুটেছে “ইলিশ মাছ খেয়েছি” ইত্যাদি বাক্যগুলি কাগজে লিখে 
শিশুদের সামনে ধরে বলা হবে-_“্যা কাগজে লেখা আছে, পড়ে সেই বিষয়ে 
ছবি আক |” | 

0৪) যখন শিশুরা যথার্ঘদপে এই জাতীয় খেলার সঙ্গে পরিচিত হবে, 
তখন ছুটি বাক্যের মধ্যে যে ছুটি শব একরূপ, সেইগুলি তাদের খু'জে বার 
করতে বলাও বেশ মজার ও শিক্ষাপ্রদ খেল। £--আজ বৃষ্টি পড়ছে, আজ রো 
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প্রাকৃ-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণন! শিক্ষা ১৯১ 


উঠেছে-_এই ছুটি বাকের মধ্যেই “আজ” শবটি রয়েছে । শিশুরা এই খেলাতে 
বেশ অনেকক্ষণ মেতে থাকে । 

(৫) বৎসতরর শেষে শিশুরা ব্যক্তিগতভাবে এক একটি খাত। রাখতে সুরু 
করবে। এই খাতাতে তার! প্রত্যেক দিন নিজ নিজ বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলি 
আকবে যথ। £--বেলা কদম ফুল এ'কে রং দিয়েছে, উজ্জল এ'কেছে ইলিশ মাছ 
আর বিতান একেছে ভর! নদীতে নৌকা ভেসে চলেছে। তারপর শিক্ষিক! 
প্রত্যেকের খাতায় উপযুক্ত শব্বসমষ্টির দ্বারা বাক্য রচনা করে দেবেন এবং শিশু 
সেই লেখা দেখে মোটা কালে! পেন্সিল দিয়ে খাতার নকল করবে। 

সংখ্য। জ্ঞানের জন্ত এই সঙ্গে শিশুকে একটি সাদা কাগজে মাস পঞ্জিকার 
মত ঘর কেটে দেওয়া ষেতে পারে এবং তাতে শিশু প্রত্যহ তারিখ ও বারের 
নাম লিখবে । পঞ্জিকারটির মাথায় মাসের নাম লিখবে এবং পরে গুণে দেখবে 
সেই মাসে কয়টি রবিবার আছে, এক সপ্তাহে করদিন, ছুই সপ্তাহে কয়দিন, 
মাসের কর দিন হরে গেল ইত্যাদি। শিশুরা ব্যক্তিগতভাবে ছোট ছোট 
থাতা তৈয়ারী করে এইসঙ্গে লিখতে আরম্ভ করতে পারে। এইভাবে শিশুদের 
আনন্দ, আগ্রহ ও কৌতুহলেব সঙ্গে যোগ রেখে, ছোট ছোট অর্থপুর্ণ বাক্য ও 
শবের মধ্য দিয়ে তাদের পড়তে ও লিখতে শেখার স্ুত্রপাত হবে। এই সময়ে 
শিক্ষিক। বিশেষ করে ভাবা শিক্ষার কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণ করবেন £- 

(১) বাক্যগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জন হবে । ? 

(২) এক একটি পৃষ্ঠার একটি ব! ছুটির বেশী বাক্য থাকবে না সঙ্গে 

উপযুক্ত চিত্র থাকবে। 

(৩) বাক্যের মধ্যে নূতন শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব কম হবে। 

(৪) শিশুর শ্বাভাবিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের বাইরে কোনও শব 

ব্যবহার কর। হবে না। 

(৫) নূতন শব্দের বারবার পুনরাবৃত্তি হবে। 

(৬) পুরাতন শবের যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি হবে। 

(৭) চিত্রগুলি বর্ণিত বাস্তব ঘটনাকেই চিত্রিত করবে, যাতে চিত্রের 

সাহায্যে লেখাগুলি আরও সহজে পড়। যেতে পারে। 

(৮) পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিত্য নৃতন ঘটনার দ্বারা শিশুর পাঠ্য বিষয় অগ্রসর 
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হতে থাকবে যেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিশুর আগ্রহ অব্যাহত 
থাকে। 
(৯) সর্বসমেত বিষয় বস্তটি এত বড় হবে না যাতে শিশুর মনে ক্লাস্তি 
আসতে পারে। 
আরও ছূ' একটি উদাহরণ দিলে শিষ্তর আগ্রহকে কেন্দ্র করে কি ভাবে শিক্ষ! 
দেওয়া যায় তা বিশদরূপে বোঝ! সহজ হবে। একদিন শিগুদের নিজন্ব সংবাদ 
বলার সময়ে হেন! বেশ দুঃখের সঙ্গে জানালে! ; “আমি আর স্কুলে আসবে না ।” 
সকলে--“কেন ?” 
হেনা-_“আমর! এই বাড়ী ছেড়ে অনেক দুরে চলে যাব ।” 
সকলে-_“অনেক দুরে গেলে গাড়ী করে আসবে ।” 
হেনা-_“আমাকে কেউ পৌছে দিয়ে যেতে পারবে ন1।” 
এই আলাপ আলোচনার পরে শিশুরা স্থির করলে! যে হেনার জন্য তার৷ 
একটি বাড়ী তৈয়ারী করবে এবং সেই দিনই কতকগুলি 'ইট সংগ্রহ করে বাড়ী 
তৈয়ারী সুরু হয়ে গেল। পরের দিন হেনা! এসে বললো! “আমরা এখন এ 
বাড়ী ছেড়ে বাব না।” কিন্তু তাতেও শিশুর! দমলে! না । বাড়ী তৈয়ারীর কাজে 
তারা বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহু না হয়ে চঞ্চল বললো! যে, “আমর! আমাদের পুতুলের 
জর্তে বাড়ী তৈরী করবে! ।” বাড়ী তৈয়ারী হতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে পড়া ও 
লেখাও অগ্রসর হতে লাগলে! । 
ক সেইদিনই সুভাষের খাতায় একটি রাড়ীর ছবি আকা রয়েছে দেখ। গেল। 
স্ুভাষের এই বাড়ীটি অবলম্বন করে স্থভাষ ও তার দলের আর পাঁচট শিশুকে 
পাঠ দেওয়৷ হলো-- | 
রে বাড়ী। 
রুণুর বাড়ী । 
বাড়ীতে দরজা! আছে। 
. বাড়ীতে জানাল! আছে। 
বাড়ীতে ছাদ আছে। 
বাড়ীতে সিঁড়ি আছে। 
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রুণু। 
রুণুর মাথ। আছে। 
রুণুর চোখ আছে। 
রুণুব কাণ আছে। 
রুণুর মুখ আছে। 
রুণুর নাক আছে। 
রুণুর চুল আছে। 
রুণুর হাত আছে। 
রুুর পা আছে। 
রুণুর চুল কালো]। 
রুণুর জামা লাল। 
জামায় বোতাম আছে। 
এই ভাবে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মা, বাবা, দাদা, দিদি, খোকা, খুকু, ঠাকুমা, 
দিদিমা, পিওন, গোয়ালা, মেথর, ভৃত্য, পরিজন, বাড়ীর আসবাবপত্র, বাসনপত্র 
আলোচনা করে শিশুদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়, অস্কশিক্ষা দেওয়া যায় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে শ্জনাত্মক কাজের দ্বারা উৎসাহ ও আগ্রহ অব্যাহত রাখা যায়। 
তবে এই সকলের মধ্যেও শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও নিজস্ব খবব'খবরগুলি 
মেনে তার উপযোগী করে পাঠ প্রস্তুত করতে হবে । যথ! £_-বাবার 'ক্ধ্যাবলীর 
আলোচনা কালে জান! গেল যে সুভাবের বাবা দোকানে যান, জয়ন্তীর বাব! 
কোর্টে যান, সিন্ট,র বাবা অফিসে যান এবং আশীষের বাবা ডাক্তার। কাজেই 
প্রত্যেকে নিজের জ্ঞান অনুসারে পিতার কাজ সম্বন্ধে সংবাদ দিল এবং তাদের 
খাতাতেও ঠিক এই ভাবে সংবাদ্দগুলি লিপিবদ্ধ কর হলো! । প্রত্যেকে খাতায় 
কণুর বাবার পৃথক পৃথক কাজের তালিক1 থাকলে কোনও ক্ষতি নেই কেনন প্রত্যেক 
শিশুই রুণুর সঙ্গে নিজে একাত্ম হয়ে এই খবরগুলি বলতে ও লিখতে আনন্দ পায়। 
খ' লীতকাল 
(১) শিশুরা বাগানে ফুল ও তরকারি লাগিয়েছিল। . 
(২) বাজারে গিয়ে শীতকালের তরকারি ও ফল দেখে, হিসাব করে কিছু 
ফল কিবেছিল। 
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শীতকালের আবহাওয়! পর্য্যবেক্ষণ করেছিল । 

শীতকালের ফুল, ফল, তরকারি মাটি দিকে গড়েছিল ও রং দিয়েছিল । 
ছবি একে শীতকালের রূপ নানাভাবে বর্ণন। করেছিল। 

রঙ্গীন কাগজে ফুল, ফল, পাখী কেটে শ্রেণী পুস্তক তৈরী কবেছিল। 
শীতকালেব পরিবেশের মাধ্যমে তাদের লেখাপড়া ও সংখ্যাজ্ঞানের 
সূত্রপাত হয়েছিল। 

যার! সামান্ত লিখতে পারতে| তার! শ্ীতকাল সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়নের 
উৎসাহে এক একটি সম্পূর্ণ খাত। লিখেছিল। 

শীতকালের গান ও ছড়াব মধ্য দিয়ে হয়েছিল সঙ্গীত শিক্ষণ, স্বাস্থ্যশিক্ষ! 
এবং প্রচুর আনন্দলাভ। 


শিশু শিক্ষায়তনে ৫1৬ বৎসর যাঁদের বয়স তারা পাঠ্য-পুস্তকেব সাহায্যে 
পুরাতন পদ্ধতি অপেক্ষা এই ধবণেব পদ্ধতিব মধ্য দিয়ে সহজে ও সাগ্রহে লেখাপড়! 
শেখে। শিক্ষক ও শিশুদের সহযোগিতায় পাতার পর পাতা পুস্তক তৈবী হতে 
থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেব লেখাপড়া অগ্রসর হতে থাকে । নানাবিষয়ে 
এইরূপ শ্রেণীপুস্তক তৈয়ারী কবা যেতে পাবে ।+" যথা ৫ 


(১) 
(২) 
(৩) 


(৪) 
(৫) 


বিদ্ালয়ের যে কোন উৎসব অনুষ্ঠান-_মায়েদেব আসব, নববর্ষ, 
সরদ্বতীপুজ1। 

শিশুদের খেলার কোনও পরিকল্পন। । বথা-_-পুতুলের বিয়ে, খেলনাব 
দোকান বা! বনভোজন । 

বিষ্ভালয়ের উগ্ভানরচন। বা যে কোন স্জনাত্মক কাজ । 

শিশুদের প্রিয় কোন গল্প বা নাটক । 

শিশুদের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার মধ্য হতে যে কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় 
যথা £-_চড়কের মেলা, রথের মেলা, খতু পরিবর্তন, গুটিপোকার 
জীবনী, ব্যাডাচির জীবনী ইত্যাদি । 


এখন আমাদের দেখতে হবে কি প্রণালী অবলম্বন করলে শিশু পঠন, লিখন' 
ও ভাষায় আত্মপ্রকাশের ক্ষমত। অর্জন করতে পারবে । পঠন প্রণালী বলতে 
আমরা এতদ্দিন কেবল বর্ণক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতির কথাই জানতাম । এতে দেখা 
যায় যে এখানে ভাষাকে প্রথম থেকেই বিশ্লেষণ কর! হয়েছে; কিন্তু শিশুর মন 
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বিশ্লেষণধন্ী নয়। এইজন্ত কতকগুলি নীরস বর্ণ মুখস্থ করতে গিয়ে শিশুর 
সময়ের অনর্থক অপব্যবহার হয় । কোন কোনও ক্ষেত্রে ঠিক বর্ণক্রমিক ন1 হলেও 
বর্ণ হতে শব্ধ এবং শব্ধ হতে বাক্য, এরূপ শিক্ষা দেওয়ার প্রণালীও শিক্ষিকা 
অনুসরণ করে থাকেন। এতে ষে নীতি অনুসরণ কর! হয়ে থাকে ত৷ এইরূপ :-- 
বাধল। ভাষায় এমন অনেকগুলি অক্ষর আছে যাদের আকৃতি প্রায় এক 
রকমের । যথা £-- 


লে ঞ গে এ 
পে ৬/ এ এ 
৪ ঞ এ + 
& & প্রা এ 


ইত্যাদি, 


অনেকের বিশ্বাস যে শিশুকে যদি কোন প্রকারে “ব" অক্ষরটি শেখানো যাস 
তাহলে র, ধ, ঝ ইত্যার্দি অক্ষরগুলি খুব ভ্রতগতিতে শেখানে! যাবে । পরে 
এক এক আকৃতির বর্ণ শিক্ষার শেষে শব্দ ও বাক্য তৈরী করে শিশুদের শিক্ষণ 
দেওয়া হবে। 


য্থ। হর, কর, বক, বর, বধ 
পরে, বক ধর। 
বধ কর। ইত্যাদি 


_ শিশ্ুমনস্তত্বের সহজ নীতিতে এইরূপ শিক্ষা কোনমতেই শিশুশিক্ষার 
গ্রাহ্থ হতে পারে না। তাছাড়া পাঠের বাক্য বস্বগণের দৃষ্টিতে সহজ হলেও 
শিশুর দৃষ্টিতে মোটেই সহজ.নয়। অক্ষরগুলির আক্কৃতিগত পার্থক্য এতই সামন্তি 
যে শিশু সে সম্বন্ধে গ্রথম প্রথম সতর্ক হতে পারে না। এই জন্যই দেখা যায় বে 
মাঝে মাঝে শিশু শব্দটি উল্টো করে পড়ে। এই পদ্ধতির দ্বারা লিখনশিক্ষ! 
ক্িছুট৷ সহজ বটে কিন্তু পঠনশিক্ষ। সহজ হয় না। 


১৪ 
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এর পরে আসে .শবক্রমিক প্রণালী । এই প্রণালীতে শবকেই ( 17019) 
পুর্ণ বিষয় ধরে শিক্ষা দেওয়৷ হয়। শিক্ষিকা কতরুগুলি সাধারণ শব্ধ নির্বাচন 
করে ছবিসমেত বড় বড় অক্ষরে কার্ডে লিখে আনবেন । বিড়াল, কুকুর, কদম- 
ফুল, আম, শশা, কলা, মাছ, মোটর গাড়ী, নৌকা ইত্যার্দি। আর এক প্রস্থ 
কার্ড প্রস্তুত করা হবে যাতে কেবল শবগুলি লেখ! থাকবে কিন্তু কোন ছৰি 
থাকবে না। আর এক প্রস্থ কার্ডে ছবি থাকবে কিন্ত শব্খগুলি থাকবে না। 


কলা) রর | 
কলা 


প্রথমে ছবির সঙ্গে শবাগুলি শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে যাতে শিশু 
ছবিটি দেখে বস্তটি চিনতে পারে। ধর! যাক শিক্ষিক! শিশুকে কলার ছবি সমেত 
কার্ডটি দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন, “এতে কি লেখা আছে?” এতক্ষণে শিশু ছবির 
সাহায্যে বুঝে নিয়েছে যে কার্ডে লেখ! আছে “কলা” । 

“দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষিকা শিশুদের বড় কার্ডের সঙ্গে ছোট কার্ড মিলিয়ে সাজাতে 
বলবেন। এইভাবে ক্রমশঃ নান! পরিচিত বস্ত ও শবে সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটবে। 
বেশ কয়েকটি শব্ধ শেখ। হলে পর শিক্ষিক। এই স্তর হতে অন্ত স্তরে অগ্রসর হতে 
পারবেন- অর্থাৎ শব্দকে ভেঙ্গে অক্ষর শিক্ষা দিতে পারেন এবং শব হতে বাক্য 
রচনা|! করেও শিশুকে শিক্ষা দিতে পারেন। তবে শব্বত্রমিক ভাষাশিক্ষা 
প্রণালীর সর্বাপেক্ষা বড় ক্রুটি যে সেখানে সর্ব! অর্থের সঙ্গে বস্তর সংযোগ রাখা 
সম্ভবপর হয়ে উঠে না। 

শব্বক্রমিক ভাবাশিক্ষ! প্রণালী ভিন্ন আরও এক প্রকার প্রণালী আমাদের 
শিক্ষ| পদ্ধতিতে £প্লচলিত হওয়া! অবশ্টা উচিত। সেটিকে বল! হয় বাক্যক্রমিক 
পদ্ধতি (89:69:09 20%1700 )। আধুনিক শিশুশিক্ষায় এই পদ্ধতিটিকে 
সর্বাপেক্ষা! মনোবিজ্ঞানসম্মত বল! হয়েছে, কারণ আমাদের প্রত্যেক চিন্তা! বাক্যে 
পর্য্যবসিত। কাজেই শিশুকে যদি তার পরিচিত বাক্যের ভ্বারা ভাব! শিক্ষা 
'ঘেওয়! বায় তাহলে তার পক্ষে সেটিই সর্বাপেক্ষা সহজ হওয়া উচিত। কিন্ত 
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শিক্ষিকা যখন বাক্যক্রমিকভাবে শিক্ষা! দেবেন, তাঁকে সর্ধঘাই মনে রাখতে 
হবে যে বাক্যগুলির মধ্যে অর্থের সংযোগ না থাকলে ভাষাশিক্ষা ফলপ্রস্থ হবে 
না। সেইজন্য গল্প, ছড়া, গান, প্ররুতিপাঠ, শ্জনাত্মক কাজ, পরিবেশ পরিচিতি, 
এইভাবে বিষয়বস্ত নির্বাচন করলে বাক্যগুলির মধ্যে অর্থের সংযোগ রাখা সহজ 
হয়ে উঠবে। প্রথম পাঠে যে ছুই তিনটি বাক্য থাকবে--তার মধ্যে অর্থের 
সংযোগ থাকবে, পরে দ্বিতীয় পাঠে অগ্রসর হওয়ার সময়ে সেই চিস্তাধারাতেই 
অগ্রসর হলে চিন্তাধারার পারম্পধ্যের জন্ত প্রথম পাঠের বাক্যগুলি কিধবা বাক্যের 
কয়েকটি শব্ধ দ্বিতীয় পাঠে পু্রাবৃত্তি করা হবে। এই স্বচ্ছন্দগগতি ও ভাষার 
অর্থবোধ বাক্যক্রমিক পদ্ধতির বিশেষত্ব । যাতে শিশু সম্পূর্ণ বাক্যটি পড়ে 
যেতে পাবে- -ণঈবূপে অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। বিচ্ছিন্ন বাক্য তাদের 
সামনে উপস্থিত করলে পাঠের সাবলীল গতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । 
বাক্যব্রমিক পদ্ধতিতে শিশুরা পরিচিত শব্দগুলি আর বানান করে পড়ে না-_ 
শবের সমগ্র রূপটি দেখেই তারা শব্ধ চিনে ফেলে। অবশ্ত নৃতন শবের ক্ষেত্রে 
শিশু কিছুটা বিশ্লেষণ করে পড়ে, তবুও শব্দাংশগুলি যথা £, 1  « আর তাদের 
'বিশ্লেষণ করে পড়তে হয় না-_ এইজন্ত পঠনক্রিয়া বেশ ভ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় । 
তবে একথ! মনে রাখতে হবে যে কেবল বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলেই যে 
ভাষাশিক্ষা! মনোবিজ্ঞ/নসম্মত হবে একথা! ধরে নেএয়া' ঠিক হবে,ন.। নীরস, 
কঠিন, অপ্রাসঙ্গিক ও অস্বাভাবিক শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করলে এই পদ্ধতিও 
শিশুর কাছে একান্তই বিড়ম্বনায় পরিণত হতে পারে। শিশুর "্মাবেষ্টনী হতে 
তার পরিচিত ও প্রিয় বিষয়ের মধ্য দিয়ে সহজ ছুটি তিনটি শব্খগঠিত বাক্য 
রচনা করে প্রথম পাঠ প্রস্তুত কর! উচিত। ক্রমে বহুল পুনরাবৃত্তি সহযোগে 
কঠিনতর ও জটিলতর শব্ধ ও বাক্য উপস্থিত করে নিজেদের পুস্তক প্রস্তুত করে 
শিশুরা পড়বে । এর পরে তাদের হাতে সহজ ও ছোট ছোট উপযুক্ত বই দিলে 
তারা নিজেদের অবসর মত সেগুলি পড়ে নিজেদের পাঠের আগ্রহ অব্যাহত 
রাখবে। এইভাবে শিশুদের পক্ষে পাঠে অগ্রসর ওয়া কঠিন হবে না বলেই 
আমাদের অভিজ্ঞত| | 

পাঠাভ্যাসের ও পৌনঃপুনিক চর্চার অন্ত যে সক্ল উপায় অবলম্বন করা৷ যেতে 
পারে তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল ঃ-_ 





একটি বড় কার্ডবোর্ডে ছক কেটে প্রয়োজন মত দ্বরবর্ণ ও ব্যগ্জনবর্ণগুলি 
লিখতে হবে। তারপরে অনেকগুলি ছোট ছোট টুকবো৷ কার্ডে এই অক্গরগুলি 
লিখে ছুটি খামে ভরে ছজন শিশুর হাতে দিতে হবে। যে এখানে আগে অক্ষর 
চিনে ছকগুলি ভরে ফেলতে পারবে সেই জিতবে । এই খেলায় দুজন প্রায় 
অমপারদর্শ শিশ্ত নির্বাচন কর! উচিত। 
২। - পাস্তাবুড়ীর ভাত খেয়ে নিত। 
পাস্তাবুড়ীর-_কাছে নালিশ করতে গেল। 
__সেপাইকে-_ধরতে বললেন। ইত্যাদি । 
এখানে শিগু নিজের পরিচিত শবের দ্বার! শ্ন্ঠ স্থানগুলি পূর্ণ করবে। 
৩। তোমার নাম কি? 
তোমারু বয়স কত? 
আব কি বার? 
তোমার পাশে কে বসেছে? ইত্যাদি 
শিশু এই বাক্যগুলি পড়ে মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে; আগ্রহ প্রকাশ 
করলে লিখতেও পারে। 
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৪। আজ অনিল গাছে জল দেবে। 
আজ বিতান মাছুর পাতবে। 
আজ শিবানী খেলন! তুলবে । ইত্যাদি 
নির্দেশ অনুসারে শিশুরা কাজ ক্রবে। 
৫। মিরর ররোনি ররর দেওয়া হবে। প্রত্যেক 
খণ্ডে এইরূপ লেখা থাকবে__ 
(ক) পুতুলকে কোলে নাও। দোল! দ্বাও। পুতুল রেখে দাও । 
থে) পুভুলকে কোলে নাও। দোলা দাও। গান কর। 
গে) পুতুল কাদছে। খেতে দাও? 
(ঘে) পুতৃল ঘুমিয়েছে। খাটে শুইয়ে দ্বাও। 
ডে) পুতুল জেগেছে । বেড়াতে নিয়ে বাঁও। 
(চ) বাগানে ফুল ফুটেছে । ফুল তুলে আন। 
(ছ) পুতুলের বাড়ী ফুল দিয়ে সাজাও। 
প্রত্যেক শিশু নিজের অংশটি পড়ে পালাক্রমে নিজের কাজটি করবে এবং 
অন্ত শিশুরা অনুমান করে বলবে শিশুটি কি করছে। এতে অভিনেতা। নিজের 
অংশটি পড়তে শিখবে এবং দর্শক অভিনীত অংশটি ভাষায় প্রকাঁশ করতে 
শিখবে। 


৬। আমি দেখতে গোল আমার দাত আছে। 
আমি লাফাতে পাবি 'আমি কাঠ কাটতে পারি। 
আমি দৌড়াতে পারি 
কিন্ত-_আমার পা নেই কিন্ত-_-আমি কামড়াতে পারি ন|। 
আমি কি? আমি কি? ইত্যাদি 
ধার খেলায় সকলের আগ্রহ চিরদিনই অব্যাহত, কাছেই সহজ ধাধা 
শিশুশিক্ষায় ব্যবহার করা৷ উপযুক্ত বলে মনে হয় । 
৭। আজ সোমবার । ভূল -- ঠিক। 
ঘাসের রঙ নীল। ভুল -. ঠিক। 


আকাশের রঙ সবুজ । ভুল -- ঠিক। 


২০৬ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


এই সহরের্‌ নাম রাপাঘাট। ভুল -_- ঠিক। 
মাছ জলে সাঁতার দেয়। ভুল -- ঠিক। 
ঠিক ও ভুল হিসাবে শিশুরা! দাগ দেবে। 
৮। একটি বড় গাছ আছে। 
গাছে একটি পাখীর বাস৷ আছে । 
বাসাতে তিনটি ডিম আছে। 
গাছের ডালে পাখী বসে আছে। 
ছবি আঁক। 
পৌনঃপুনিক চর্চা (10:11 ) সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে যে কোন জ্ঞান, ভাব, 
কাজ ব! দক্ষতাকে স্বতঃ ও স্থায়ী করবার উদ্দেশ্টে তার বারম্বার চষ্চার প্রয়োজন । 
কিন্তু পুনরাবৃত্তি কালে শিক্ষিকাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে বিষয়ে শিশু 
পুনরালোচনা করছে সে সম্বন্ধে তার নিভূর্ল ধারণা হয়েছে কিনা । প্রথমে 
ধারণ! নিরূ'লি ও স্পষ্ট হলে শিশু চর্চাকালীন আনন্দ বোধ করবে, নতুব! প্রতিপদে 
তার গতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা] । নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে, সন্গেহে ও সযত্বে শিশুকে 
ভাবাশিক্ষ/! দিলে ভবিষতে শিশু মাতৃভাষ৷ সম্বন্ধে ভীতি বা বিতৃষ্ণ দেখাবে ন৷ 
এ অবশ্তুসত্য, তবে শ্স্তশিক্ষিকার উপরে যে গুরুভার স্তন্ত করা হয়েছে তার জন্য 
তাকে লম্যকরূপে প্রস্তত হতে হবে। 
এক হিসাবে লিখন পদ্ধতিকে পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা! কঠিন বলা যেতে পারে। 
লেখবার সময়ে বিভিন্ন বাক্য ও শব্দের দৃশ্ব্ূপের সঙ্গে শিশুর পরিচয় থাকা 
প্রয়োজন, কেনন! তাদের চোখ ও হাতের পেশীগুলিকে শ্ববশে আনা, সুক্ষ 
পেশীগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে সেগুলিকে 'মায়ভাধীন করা (200800187 
০০0-083)86102 ) শিশুর পক্ষে অতি জটিল কাজ । এর মধ্যে যদি বাক্যের সঙ্গে 
তার পরিচয় 'ন থাকে তাহলে লেখার কাজ আয্লাসসাধ্য হয়ে পড়ে। 
সনাতন পদ্ধতিতে “দাগা” বুলানো৷ ছিল অত্যন্ত নীরস, যাস্ত্রিক, অর্থহীন ও শিশুর 
পক্ষে আনন্দ ও উদ্দেস্ঠহীন | 
শিশুকে লিখতে শ্রেখাবার পূর্বে ছুটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে $__ 
০) যে বাক্যটি শিশুর! লিখবে তার দৃশ্তবপের সঙ্গে, তাদের গভীর পরিচয় 
থাক! নিতান্তই প্রয়োজন । 
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(২) লেখবার আগে শিশুকে এই জটিল ও আয়াসসাধ্য কাজটির জন্ত প্রস্তুত 
করতে হবে। 
শিশুশিক্ষায় চিত্রান্ধনের কাজ হস্তলিপি শিক্ষার প্রধান সহায়ক । শিশুর 
আকা হিজিবিজি থেকে অক্ষরের মুলগত আকৃতি বার করে অক্ষরে পরিণত 
করবার কৌশল শিশুকে দেখিয়ে দিলে সে অত্যন্ত কৌতুকবোধ . করবে এবং 
নিজেই হিঙ্জিবিদ্ির মধ্যে অক্ষরের আকৃতি খু'জে বার করতে চেষ্টা করবে। 


66০৮০ 5558০)! 
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৫ হরর রর ধৰিবিবব্থব 


এইগুলির দ্বার] ক্রমে অ, ত,ব, র ইত্যাদি অক্ষবগুলি বেশ দ্রুত শেখানো! 
যেতে পারে। এছাড়া প্রত্যেকদিন মনের মত কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর 
চোখ ও হাতের পেশীর মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান কর! হলে তাতেও শিশু; .-.খার জন্য 
প্রস্তুত করা হয়ে থাকে । তারপরে যখন সে লেখার প্রয়োজন বোধ করবে 'বা 
ভাব প্রকাশ করবার তাগিদ অন্তর থেকে অনুভব করবে তখন সে লেখবার অন্ত 
নিজেই এগিয়ে আসবে। 

ছুই একটি বাক্য ষ৷ সে লিখতে চায় তা শিক্ষিকা বোর্ডে, শ্লেটে বা মেঝেতে 
লিখে _দেবেন। শিশু তাই দেখে নিজের খাতায় বাক্যটি লিখে নেবে। 
এইভাবে ব্রমশঃ তারা নিজেদের উৎসব অনুষ্ঠানের বই, গাড়ী, বাড়ী সম্বন্ধে 
কথাবার্তা, পুতুল খেলার বই ইত্যাদি শিক্ষিকার সাহায্যে লিখে নেবে । বৎসরে 
২৩টি শ্রেণী পুস্তক এবং ২৩টি ব্যক্তিগত পুস্তক প্রণীত হলে শিশুরা পালাক্রমে 
এক বতসরে বেশ ১০1১৫ খানা বই পড়ে নিতে পারবে । পরম্পরের বই অদল 
ব্দল করলেই প্রত্যেক বই' থেকেই প্রত্যেক শিশু কিছু নৃতন তথ্য পাবে। 


২০২ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


গ্রথম স্তরে হয্তলিপির সৌন্দর্য্য, বানান বা! ব্যাকরণের বিশুদ্ধির অন্য শিশুকে 
অতিরিক্ত ব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কোন কঠিন পরিশ্রম করবার সময়ে দেখ! 
যায় বয়ন্ক লোক কতরক্ম মুখভর্গী করে থাকে, তেমনি লেখার সময়েও দেখ! যায় 
শিশুর শরীরে আয়াসজনিত নান! চিহ্-_যথ| উজ্জল লেখবার সময়ে জিব বার 
করে, অনিল ডেস্কের উপরে খাতা রেখে, আসনে বসে লিখতে পারে না, হাটু মুড়ে 
বসে। এই আয়াসসাধ্য কাজে অনবরত তাদের লেখার সৌন্দর্য্য নিয়ে ব্যতিব্যস্ত 
করলে তাদের লেখবার প্রেরণা ব্যাহত হবে। যদি শিক্ষিকা নিজে সর্বদাই 
খুব সুন্দর ও পরিফার ছাঁদ্দে বোর্ডে লেখেন তাহলে শিশু ম্বতঃই শিক্ষিকার 
হস্তলিপি অনুকরণ করবে এতে কোনই সন্দেহ নাই। শিশুর লেখার মধ্য দিয়ে 


তার স্বতঃস্ফ 9ভঁ ভাবপ্রকাশকে প্রাধান্ত দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়। উচিত। 
গণিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন! করতে হলে 


প্রথমতঃ কি উদ্দেশ্তে শিশুকে গুণতে শেখান হবে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
কর! প্রয়োজন । শিশুশিক্ষায়তনে গণিতের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধেও শিশু- 
শিক্ষিকাকে অবহিত হতে হবে। যে কোন বিষয়ই পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করতে 
হলে বিচার করে দেখতে হবে যে শিশুর দৈনন্দিন জীবনে এই পাঠ্য বিষয়টির 
ব্যবহারিক প্রয়োগ কি? দ্বিতীয়তঃ পাঠ্য ব৷ জ্ঞাতব্য বিষয়টির দ্বার! অন্যান্ত 
কিতাৰে শিশুমনের প্রসারতা জন্মাবে সে বিষয়েও বিচার করা প্রয়োজন । 
এঁই ছুইটি উদ্দেস্ত সম্মূথে রেখে আমরা যদি শিশুকে সংখ্যাজ্ঞান এবং গণিত 
শিক্ষা দিই তাহলে মনে হম্ম আমর! শিশুর অঙ্ক শিক্ষার বুনিয়াদ্দ গড়ে তুলে তার 
উচ্চন্তরের জ্ঞানলাভের পথ স্থগম করে দিতে সমর্থ হব। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু ৫ বৎসর পুর্ণ হলে তার “হাতে খড়ি” 
হয় এবং তারপরে তাকে লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। 
বিভালয়ে যেভাবে অঙ্ক শেখানে! হয়, তাতে প্রত্যেক শিশুর গ্রহণ ও ধারণ 
ক্ষমতার ব্যক্তিগত বৈষম্য ও তারতম্যের দিকে কোনই লক্ষ্য রাখা হয় না এবং 
পাঠ্ক্রমের বিষয়ের সঙ্গে শিগুর দৈনন্দিন জীবনের যে সকল অভিজ্ঞতা তারও 
কোন যোগাযোগ থাকে না । ফলে শিশুর অগ্কের জ্ঞান হয় অবাস্তব এবং 
কতকগুলি নিয়মকানুন ব! প্রক্রিয়া যন্ত্রটালিতের মত শিখে তার অঙ্কের প্রতি 
শক বিষম বিভৃষ্ণা। জন্মায় । পূর্বেই বল! হয়েছে যে শিশুশিক্ষায়তনে ব! নার্সারি 


প্রাক্*প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণন! শিক্ষা ২০৩ 


স্কুলে শিশু ছুই বৎসর বয়স হতে আসে এবং তাদের যে কোন বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়! হয় তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারাই দেওয়া হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ /জ্ঞান 
ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ল্ফুরণের জন্ত যে সুযোগ তার! পায় তারই দ্বার! শিশুর 
গোড়াপত্তন হয়ে থাকে । 

শিশুর গণিত শিক্ষার প্রথম ধাপে সে শেখে আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, 
সময়, পরিমাপ ইত্যার্দি। নার্সারি স্কুলের শিক্ষা সরঞ্জামের মধ্যে এই সকল 
: অভিজ্ঞতা লাভের প্রচুর সুযোগ থাকে। এছাড়। বাড়ীতেও শিশু গুরুজনদের 
কথাবার্তার মধ্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে পায় যথা-_ম! দিদিকে বললেন, 
“রমা গোল করে রুটি বেল।* কিম্বা! “চৌকা৷ আসনটি দাও” ইত্যার্দি। সন্দেশের 
ছাচ, চাঁকি বেলুন, থালা, গেলাস, ঘটি, বাটির দ্বারাও শিশুর আকার বা ওজন 
ইত্যার্দি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। 

বড় থালায় ভাত খেতে, বড় আসনে বসতে, বড় খাটে শুতে কোন্‌ শিশু 
না আগ্রহ প্রকাশ করে? খুব ছোট থাকতেই শিশুর ছোট বড় সম্বন্ধে বেশ 
পরিফার ধারণা জন্মায় । ছোট গেলাসে জল দ্বিলে শিশু অনায়াসে নিজ হাতে 
গেলাস তুলে জল থেতে পারে, বাবার গেলাসে পারে না। বাবার জুতা, লাঠি, 
বালিশ আনতে তার কৃত আগ্রহ কিন্ত ভারী বলে টেনে নিয়ে আসতে হয় অথচ 
নিজের জিনিষ বা ছোট বোনের জুতা, বালিশ, বিছান। তুলে আনতে কষ্ট বা 
শ্রম বোধ হয় না। হাতে একটি বিহ্ুট দিয়ে বল! হলো, “কেন; ছুই ভায়ে 
খাও ।* শিশু বিস্কুটটি ছৃ'টুকরা! করে বেশ নেড়ে চেড়ে দ্বেখে যে ভাগ সমান 
হলে! কি না এবং এমন শিশু খুব কমই দেখা যায় যে বিস্কুটের বড় টুকরাটি ভাইকে 
দিয়ে নিজে ছোটটি নেবে। তারপরে এলো সময়ের কথা । শিশুর সময় জ্ঞান 
প্রথর-_ঠিক সময়মত আহার ও নিদ্রা না হলে সে অস্থৃবিধা বোধ করে এবং 
ক্রন্দন. ও অন্তান্ত শব্দের দ্বারা অস্থাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করে। ক্রমে শিশু দিন ও 
রাত বুঝতে পারে, তারপরে বোঝে বাবার অফিসে যাওয়ার ও ফেরবার 
সময় ইত্যাদি। ক্রমে সকাল, দুপুর, বিকাল সম্বন্ধেও তার বেশ পরিফার 
ধারণ! অন্মায়। এছাড়া মার শরাড়ীটি বড়, খোকার পুজার ধুতিটি জমায় 
ছোট, মাথার ফিতে চওড়া, সরু ইত্যাদি সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে শিশুর জ্ঞান 
জন্মায় । | 


২০৪ সমাজ ও শিশুশিক্ষ! 


এই সকল ধারণ!. অভিজ্ঞতাব সুত্র ধরেই শিশু-শিক্ষায়তনে শিশুকে প্রথমে 
গণিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এই প্রস্তুতির সময়ে ম্যাদাম মন্তেসরী প্রণীত 
ও প্রচলিত শ্ক্ষি সরঞ্জামগুলি ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যায়৷ 
সেগুলি ভিন্ন নিম্নলিখিত উপকরণগুলি ব্যবহার করেও আমরা সুফল লাভ 
করেছি। 

১। একটি বাকৃসে কয়েকটি নিব, বোতাম, সেফটিপিন, খালি রীল, বড় 
কাঠের পুতি, কাচের পুতি, কয়েকখণ্ড খড়ি ইত্যাদি রেখে, শিশুব সামনে 
বাকৃসটি রাখা হলে! । শিশুকে এক রকমেব জিনিষগুলি পৃথকভাবে সাজাতে বললে 
সে মহা! উৎসাহে এক রকমেব জিনিষ পৃথক পৃথকভাবে সাজাবে। মনে রাখতে 
হবে যে জিনিষগুলি মাপে ও আকারে একই বকম হওয়া উচিত এবং যত বঙ্গীন 
হয় ততই শিশুরা আকৃষ্ট হয়ে এই কাজে মগ্ন হয়ে থাকবে । এতে বিভিন্ন জিনিষ 
ও বিভিন্ন আকারেব সঙ্গে শিশুব পবিচয় ঘটে। 

২। একটি বাকৃসে দুই মাপেব একই রকম ছুটি ছুটি খেলন! বাখ৷ হলো! । 
ছোট ও বড় পুতুল, গাড়ী, জাহাজ, বাণী, পেন্সিল ইত্যাদি। শিক্ষিকা মেঝেতে 
খড়ি দিয়ে ছুটি লম্বা দাগ কেটে শিশুকে নির্দেশ দেবেন, বড় দ্রিনিষগুলিকে 
এক সারিতে এবং ছেটি জিনিযগুলিকে অন্য সাবিতে সাজাও। এতে শিশুর 
বড় ও ছোট সম্বন্ধে ধারণ। সুস্পষ্ট হয় । 

৩। ছুটি সান আকাবেব বাকৃসে একটিতে বালি পুরে বন্ধ কর! হলো, 
অন্যটি খালি রাখা হলো কোন্টা ভাবী এবং কোন্টা হালকা শিশুকে অনুভব 
করতে নির্দেশ দেওয়া হলো। এতে শিশুব ওজন সন্বন্ধে জ্ঞান হয়। খালি 
কাগজেব বাক্স, খালি বোতল, টিন, দেশলাইএব বাক্‌স ইত্যার্দি এই প্রয়োজনে 
ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলিকে ২ ছটাক থেকে ১ পোয়৷ পর্যন্ত বালি 
ভরলে ওজন সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান আরও পরিফার হয়। 

৪। একটি ছাট বাক্‌সে কতকগুলি কাচের পুতি, অল্প কয়েকটি কাঠের 
পু'তি, অনেকগুলি পেন্সিল, ছুটি একটি কলম, অনেকগুলি ছোট ছোট ছবি, 
ছুই একটি বড় ছবি রেখে “কম” ও পবেশীর” ধারণা সুস্পষ্ট করে তোল৷ 
যায়। 

৫ | বিভিন্ন মাপের দড়ি, লাঠি, পেন্সিল, মাথার ফিতে, কাগজ ইত্যাদির 


প্রাকৃ-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণনা! শিক্ষা ২০৫ 


দ্বারা লম্বা ও ছোট সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়! যায়। নর রালিনন রস 
সারিতে ফঁড়ায় তাহলে কে কার চেয়ে লম্বা জিজ্ঞাস করলে শিশুর! উচ্চতা টাকে 
বেশ সহজভাবে জ্ঞানলাভ করবে । 


শিক্ষা়তনে ইন্দ্রিয়ল্ধ জ্ঞানের দ্বারা যেমন শিশুর অঙ্ক শিক্ষা সুরু হয়, 
তেমনি ভাষা শিক্ষা ও খেলার মধ্যেও অঙ্ক শিক্ষার নান! সম্ভাবনা দেখতে 
পাওয়া যায়। বথা_“মামাদের দরজায় বাঘ। থাকে এক” ; “এক ছুই শুই শুই”; 
প্রশটি পাখী কিচির মিচির”*, “হারাধনের দৃশটি ছেলে”, “একটি বিড়াল একা! এক! 
গাছেতর তলায় রয়” ইত্যাদি ছড়াগুলির সাহায্যে দেখ৷ গেছে শিশু এক হতে দশ 
পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির নাম সহজেই শিখে ফেলে। কিন্তু গণন। শিক্ষা! এবং সংখ্যার 
নাম জানা সে পথক ব্যাপার একথা আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই। অনেক 
অভিভাবক শিশুকে শিক্ষা়তনে ভর্তি করবার সময়ে বলেন বে সে ১০০ পর্য্যস্ত 
গুণতে জানে। পরীক্ষা করে দেখ গেছে যে সে ১০০ পধ্যস্ত সংখ্যার নাম 
জানে ঠিকই কিন্ত ১২টি জিনিষ ঠিকমত গুণতে জানে না । অবশ্ত সংখ্যার 
নাম না জানলে কোন শিশুই গুণতে পারবে না একথা সত্য কিন্তু যেমন সংখ্যার 
নাম বলতে শিখবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বন্তগুলি গুণতে শিখবে এই উদ্দেস্ত 
নিয়েই প্রত্যেক শিক্ষিকার কাজে নাম! উচিত। ডাঃ ব্যালার্ড (707. 73511870 ) 
বলেছেন যে, “811 016 28159 01 91100006610 8:5 700৮ 93:760157068 
10৮ 91)0:69702106 06 01206 8100. 18000 102 ০0007061716, 2000. 6109 
78805169৮৮9 80059 86 69119 09 100 220079 10910 ৮৮০ ০0010. 0190092 
০ ০0920617065 606 0015 %61] 2৮ 20015 00108]. &0016202 
139 00912061706 107৮78208, ৪0106806700, 1৪ 00020611006 1080৮572708 ; 
11) 177016110180861010, 8100. 01518107) ০ ০০00106 607৮79,0৭ 02 0৪০৮০ 
81:09 105 19898 ০৫ 013160100) 1610070.” (৪৮) অর্থাৎ অস্কের যে কোন 
নিয়ম বা প্রক্রিয়াই আমর! শিশুকে শেখাই না৷ কেন--লকল নিয়মের উদ্দেস্তাই 
সহজভাবে গুণতে শেখানে_এইভন্য প্রথম থেকেই শিশুকে সংখ্যার নাম জানতে 
ও চিনতে যেমন সাহায্য করতে হবে তেমনি সংখ্যার সাহায্যে প্রথমে মূর্ত, তারপরে 
বিমুর্তভাবে গুণতে শেখাতে হবে। 
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২০৬ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


শিশুত্রিক্ষায়তনে যে সকল প্রণালীতে শিশুকে গুণতে শেখানে! 
ছুই একটি নমুনা! এখানে দেওয়া হলে! । 





ছবি ও সংখ্য! মেলাবার খেল! । 

ছবিগুলি খণ্ড খণ্ড করে কেটে একটি বাকৃসে রাখতে হবে। ১০ এর পরে 
যে ছুটি খালি জায়গা আছে সেখানেও ছোট খামে ভরে রাখা যায়। | 

সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশু বুঝতে পারলে সংখ্যার ষে একট! সমষ্টিগত অর্থ 
আছে এ শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। পাঁচ বললে পাঁচটি ছেলে হতে পারে, * 


প্রাক-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণন! শিক্ষা ,২০৭ 


পাচটি বই হতে পারে, পাঁচটি মার্কেল হতে পারে কিন্বা পাঁচটি বিন্দু হতে পাঁরে। 
সেই বিন্দুগুলি আবার নানাভাবে সাজানোও থাকতে পারে । যথা £-_ 


০০ ০০০ রি গু 099 ১ 0০০৩ 
0০০১, 0 ০ সিিসিত। 0৩ 0০১ ০০০, টে 
৪] 0, ৪1 ৪: 


ষে বস্তই হোক না কেন পাঁচ বললে সমষ্টিগত বা দলগতভাবে পাঁচটি জিনিষের 
বিষয়ে ষে বলা হচ্ছে একথা শিশু যেন প্রথম থেকে বুঝতে পারে। প্রত্যেক 
দিনের কাজের মধ্যেও এই ধারণ! স্পষ্টাকৃত হয় । যথা-_“রম] তুমি কট কাগজ 
চাও? বিতান কটা খুরপী চাও? ক্লাশে তোমরা কজন এসেছ? কট! খাতা 
লাগবে? ক্ট! প্লেট লাগবে? ঘরে কট। দরজা আছে? তোমরা কল্প ভাই 
বোন, বাড়ীতে কজন লোক থাকে? কবার দৌড়ালে? কটা পুতুল গড়লে? 
কটা ফুল তুলেছ? এই ফুলটিতে কট! পাপড়ি আছে?” ইত্যাদি । সংখ্যার 
যে সমষ্টিগত অর্থ আছে শিশুর কাছে, সুস্পষ্ট হলে শিশুকে বুঝতে হবে ষে 
সেই সংখ্যার সঙ্গে কোন প্রত্যয় বা পনম্বর” যোগ দিলে সেটি একটি নির্দিসট 
বস্তজ্ঞাপক হয়। বথা-_“পাঁচের পৃষ্ঠাটি খোল, দৃশ নম্বরের ছেলের হাতে বই 
নেই, তিন নম্বরে ছেলের পালা ইত্যার্দি। তিন নম্বর বললে একটি বিশিষ্ট 
ছাত্রকে বোঝায় এবং তিনজন ছেলে বললে ৩ জন ছেলের সমষ্টি বোঝ: এই স্তরে 
শিশুকে ক্রমশঃ বুঝতে হবে। এই সময়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুখ ইত্যাদি 
/ শেখাবার প্রয়োজন নাই। 

এর পরে সংখ্যা ষে এককের গুণিতক হিসাবেও ব্যবহার কর! হয়ে থাকে 
তাও শিশুকে বুঝতে হবে। যখাঁ_আমাকে তিনটি পেন্সিল দাও আর আমাকে 
তিন বাকৃস পেন্সিল দাও। তিমটি পেন্সিল আর তিন বাকৃস পেন্সিল এই উভয় 
স্থলেই পরিমাণ বোঝাবার জন্য তিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তবুও 
পেম্পিলের সংখ্যা যে বিভিন্ন হয়েছে এ সম্পর্কে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। 
এইভাবে কিছুদিন শিশু গুণতে শিখলে পর ১০০- 'খ্যস্থ দশের গুণিতকশুলির 
নাম শিখিয়ে দিলে গণন। অপেক্ষাকৃত সহক্জ হয়। আমাদের ছেলেরা! একটি 
খেলা! সচরাচর খেলে থাকে যাতে দশের গুণিতকগুলির নাম ব্যবহার কর! হয়। 
এই খেলাটি বাংলাদেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অতি সুপ্রচলিত। 


২০৮ সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


ছেলেমেয়ে হাত ধরে গোল হয়ে ঈীড়ায়। গোলের মাঝখানে একটি 
শিশু প্রত্যেক শিশুকে নির্দেশ করে গোণে, “উন দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, 
পঞ্চাশ, বাট, সত্তর, আশী, নব্বই, শ।” যে" শিশু গণনায় “শ” হয় সে দল থেকে 
সরে ধ্রাড়ায়। পরে আবার গণনা সুরু হয়। এইভাবে যে সবশেষে “নব্বই* 
হয় সেই চোর হয়। এই খেলাটির দ্বার শিক্ষিক! অনায়াসে শিশুদের দশের 
গুণিতক বুঝিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই নিভূলি ভাবে গুণতে শেখাতে পারবেন। 
অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ১ থেকে ১০০ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলির নাম শেখবার 
সময়ে শিশু কয়েকটি নাম প্রথমে বুঝতে পারে না। যথা উনিশ, উনত্রিশ, 
উনচন্লিশ, উনপঞ্চাশ, উনযাট, উনসন্তর, উনআশী, তার পরেই নিরানববই। 
কিম্বা এগারো, একুশ, একত্রিশ, একচল্লিশ, একান্ন ইত্যা্দি। ইংরাজী ভাষায়: 
20 পর্য্যন্ত মুখস্থ করবার পর শিশু বেশ অনায়াসেই 1, 2 বুঝতে পারে কিন্ত 
বাংলাভাষায় সংখ্যার নামগুলি এপ ম্বপ্রকাশিত নয়। সেইজন্য সংখ্যার নাম 
শেখাবার সময়ে শিক্ষিকা ধৈর্য্য সহকারে শিশুদের ভুলগুলি সংশোধন করে 
দেবেন। | | 
সংখ্যার নাম ও বিভিন্ন অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হলে পর শিশুকে সংখ্য। 
লিগ্নন ও পঠন শেখাতে হবে। সাধারণতঃ: শিশুর গণিতের জ্ঞান এই স্তরে 
পৌছাবার আগেই সে বই পড়তে ও লিখতে শেখে। শিশু প্রথমে ১, ২, ৩, 
প্রভৃতি দশটি রাশি ভাল করে সরঞ্জাম সহযোগে অক্ষর লেখার মত লিখতে ও 
পড়তে শিখবে । তার পরে এক দশ্ব এক এগারো শেখবার সময় শিক্ষিকা 
সরঞ্রামের সাহায্যে নিয্মলিধিতভাবে শ্রিক্ষ। দেবেন। প্রত্যেক শিশুকে ১১টি 
করে সরু রঙ্গীন কাঠি ও একটি করে ফিতে দেবেন। তার পরে প্রত্যেককে 
কাঠির সাহায্যে ১, ২, ৩, ৪, করে দশ পর্যন্ত গুণতে নির্দেশ দেরেন। দশটি 
কাঠি গোণ! হলে পর ফিতে দিয়ে বাধতে সাহাধ্য করবেন। দশটি কাঠি এক সঙ্গে 
বাঁধ! হলে সেটিস্ক ১ দশ বলে এবং ষেটি অবশিষ্ট রইলে! সেটি দিলে হয় ১১ 
এই ভাবে ১৯ পর্য্যন্ত শেখানো হবে। তার পরে ২* হলে দশের ছুটি আ্ি 
বেঁধে বিশ শেখানো হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা বোর্ডেও ছক কেটে ১১, ১২ 
ইত্যাদি লিখে ধারণ! আরও ম্পষ্ট করে দেবেন। এইভাবে প্রত্যেক দিনের 
কাজের সঙ্গে যোগ রেখে নান! সরঞ্জাম সহফারে শিক্ষায় অগ্রসর হতে হবে। 


প্রাকৃ-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষা ২৪৯ 





এই ভাবে ১৯ পধ্যস্ত শিখিয়ে ২০ শেখবার সময়ে বিশেষ সতর্কতা। অবলম্বন 
করতে হবে । ২০ বললে দশকের স্থানে ২ বসিয়ে এককের স্থানে কেন ০ বসবে, 
এই রীতিটি 1ব.*৭ যত্ধ সহকারে শেখাতে হবে। যেহেতু ছুই দশে কুড়ি হয়, 
কাজেই দশ কাঠির ছুইটি আঁটি হলেই ধুঁড়িটি কাঠি হলে! এবং সাজাবার সময়ে 
পৃথক কাঠির স্থানে কোন কাঠি বসাতে হয় না! বলে ০ বসাতে হয় এই ধারণ! 
শিশুর মনে পরিঞাঁর করে এঁকে দিতে হবে। 


শিশুশিক্ষা়তনের শেষ শ্রেণীতে শিশু ৫০ পর্য্যন্ত সংখ্যা গুণতে, চিনতে ও 
লিখতে অবস্তই শিখবে এবং কোন কোন শিশু ১০০ পর্য্স্তও শিখতে পারে। 
শিপু তার নানাবিধ কাজকর্মের ভিতর দিয়ে যত বেশী বিভিন্ন সংখ্যার সংস্পর্শে 
আসবে ও ব্যবহার করবে, ততই তার সংখ্যা চেনবার ও লেখবার “ছু .বাগ হবে। 
সেইজন্য নার্সারি স্কুলে সহজ ও আননপুর্ণ খেলার দ্বারা এই উদ্দেশ্ত সাধন 
করা হয়। | 

একদিন বড় ছেলেমেয়ের! ও শিক্ষিকা সম্মিলিত ভাবে স্থির করলেন ষে 
সথজনাত্মক কাজের সময়ে লেখার খাত! বাধা হবে এবং যে সকল বই ছিড়ে গেছে 
সেগুলি আঠ৷ দেওয়া! ফিতে ( &01,9915৪ $৪1)9) দিয়ে বাধতে হবে। এর জন্য 
একটি দোকান সাজানো! হলো। একটি টেবিলের ওপর ৮৮ও ১০ দুই সাইজের 
কাগজ রাখা হলে! এবং ছুই রীল ফিতে বাঁখা ললো। আগেই মেপে দেখা 
হয়েছে যে ছেঁড়া বইগুলি ৮ও ১০ ছুই সাইজের । পরে চার জন বিক্রেত। 
নির্বাচিত হলো। চার জনকে ৪টি গজফিতে দেওয়া! হলো। গজফিতে 
'শিক্ষিক! নিজ হাতে তৈরী করে রেখেছেন। তাতে কেবল ইঞ্চিগুলি দাগ দেওয়া 


২১০ সমাজ ও শিশুশিক্ষ। 


আর্ছে। স্থির হলো! যে নিয়লিখিত ভাবে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য নির্ধারণ করা 
হবে ।, যথা $--. 

(১) এক টুকরা ৮৮ ফিতে ১পয়সা 
- (২) এক টুকরা ১০৮ফিতে ২ পয়সা 

(৩) ১২টি ৮৮কাগজ ৩ পয়স! 

(৪) ১২টি ১০কাগজ ৫ পয়সা 

বড় বড় হরফে নির্ধারিত মুল্য লিখে দোকানে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো । 

অন্ত ১৬টি ছেলেমেয়ের হাতে ১০টি করে কাগজের পয়স! দেওয়৷ হলে! ৷ 
তারপরে কেনাবেচা সুরু হলো। বিক্রেতাদের প্রত্যেকের কাছে একটি করে 
হিসাবের খাতা ছিল এবং ক্রেতারাও নিজের নিজের খাতায় হিসাব লিখে 
রাখছিল। 

দোকান দোকান খেলায় প্রথমে বেশ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এই ঠেঁচামেচি 
উৎসাহ ও আনন্দের পরিচায়ক। খেলার আরম্তে শিক্ষিক নিজে বিক্রেতা হবেন 
এবং প্রত্যেক শিশুকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে জিনিষ বিক্রি করবেন। তার 
পরে শিশুর! বিক্রেতার স্থান গ্রহণ করবে । এতে শিশুর। সহজে খেলাটির উদ্দেস্ত 
_ বুঝতে পারবে এবং বেণী চীৎকার ও চেঁচামেচি করবে না। এই খেলার আর 
একটি অসুবিধা হচ্ছে এই যে ষখন ৪জন শিশু বিক্রি করছে এবং আর ৪ জন শিশু 
কিনছে ও হিসাব রাখছে, তথন অন্য ১২ জন শিশু বসে থাকতে পারে। এর 
জন্য বোর্ডে আগে থেকে ছক কেটে রাখলে প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতার হিসাব 
অঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা! ছকের মধ্যে বসিয়ে দিলে অন্য শিশুরাও এই সঙ্গে হিসাব 
রাখতে পারবে। এইদরন্য “দোকান” খেলায় ছুই জন শিক্ষিকা থাকলে সুবিধা 
'হয়। এইভাবে “মাপের” খেলা বেশ কয়েকদিন চালানে। হলে! অন্তান্ত নান! 
কাজের সাহায্যে ষ। :__পুডুলের কাঁপড়-জামা, থলি সেলাইিএর অন্য চট, পশম, 
দুতোঁ, ফিতে, র্বিন, লেশ ইত্যাদি প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে, বেচাকেনা হলো! 
এবং ১ গজের মাপে ক্রমশঃ ১” থেকে ১২ পর্য্স্ত ব্যবহারও করা হলো। 

এর পরে স্থির হলো! যে. খেলনার দোকান দেওয়া হবে। ছেলেমেয়েরা 
হজনাত্মক কাজের সময়ে ষে সকল খেলনা গ্রস্তত করে সেগুলি বৎসরে ছু'বার 
পিতামাতা ও অন্তান্ত ঘর্শকবর্গকে দেখানে। হয়, তারপরে প্রত্যেকের খেলন! 


প্রাক-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গাণন! শিক্ষ। ১২১৯ 


প্রত্যেককে দিয়ে দেওয়। হয়। খেলনাগুলি হাতে হাতে না দিয়ে একটি দোকান- 
ঘর সাজিয়ে বেচাকেনা! হবে ঠিক হলো । প্রত্যেক খেলনার মুল্য নির্ধারণ করে 
শিশুর! টিকিট তৈরী করলো, সেগুলি খেলনার গায়ে লাগিয়ে দিল। তারপরে 
বেচাকেনা সুরু হলো। এ খেলাও ছুই দিন ধরে চললো । তারপরে এলে! 
বনভোজনের পালা । এটি বেশ ব্যাপকভাবেই হলো! । প্রথমে বাড়ীতে চিঠি 
লেখা! হলে! । তাতে শিশুর লিখল কবে চড়ুইভাতি হবে, কি রার হবে, তার 
সন্ত কি কি লাগবে, প্রত্যেকে কত করে চাল, ডাল, আলু, পয়সা ইত্যাদি দেবে। 
প্রত্যহ রসদ পৌছাতেই তা৷ দ্দীড়িপাল্লায় ওজন করে রাখা, পন্পস৷ গণে হিসাব 
করা, আলু, পেম়্াজ ইত্যাদি ঠিকমত সাজিয়ে, গুছিয়ে ভশড়ারে তুলে রাখা 
ইত্যাদি আনুসঙ্গিক কাজও প্রত্যহ চলতে লাগলো । বনভোজনের দিনে বড় 
- ছেলেমেয়েরা ( বয়স ৬ বৎসর ) চাঁল, ডাল, তেল, লবণ, চিনি, মশলা, সজী মেপে, 
গুণে ভড়ার থেকে বার করে দ্বিল। কজন ছেলেমেয়ে খাবে, কটি পাতা পড়বে, 
কটি গেলাস চাই, হাঁড়ি, খুস্তি, কাঠ ইত্যা্দিরও হিসাব রাখ! হলো৷। বনভোজনের 
পরের দিন সমস্ত বিষয়ের হিসাব আর একবার খতিয়ে দেখ! হলো । সকলের 
জিনিষপত্র বথা-_কেউ থলি করে চাল দিয়েছিল, কেউ বাসনপত্র দিয়েছিল, ফেরৎ 
দেওয়া হয়েছে কিনা, জায়গ। সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়েছে কিনা শিশুরা শিক্ষিকার 
সঙ্গে তদারক করে কাজ শেষ করলো । এইভাবে অনুষ্ঠানটি সর্'শ্নুন্বর ও 
শিক্ষাপ্রদর হয়েছিল বলেই মনে হ্য়। এই সম্পর্কে শিশুদের সময়, বান, তারিখ, 
ক্রমে মাস পর্য্যন্ত শিক্ষা! দেওয়! যেতে পারে, মুদ্রার সঙ্গে পরিচয় ক্করানেো৷ ষেতে 
পারে এবং হাতে না রেখে ছুই ঘর সম্বলিত সংখ্যার লরল যোগ ও বিয়োগ 
শেখানেো ধেতে পারে। 

শিশুকে কিরূপে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া 
যেতে পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটি উদ্দাহরণ দ্বিলে ধারণা নুম্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে 
মনে হয় £- 

১। বাগানের কাজের মধ্যে £-- 

কয়জন ছেলেমেয়ে বাগানের কাজ করবে ? 
কয়টি খুরগী চাই? 
. কয়টি ঝারি চাই? 


১৫ 


২১২ 


সমাজ ও শিশুশিক্ষা 


কয়টি নিড়ান চাই ? 
কয়টি কোদাল চাই ? 
কয়টি ঝুড়ি চাই? 
মোট কয়টি জিনিষ নিলে? 
কয় সারি গাছ লাগাবে? 
এক সারিতে কয়টি গাছ লাগাবে? 
্বশটি করে কাঠি গুণে বেড়া বাধ । ইত্যাদি 


২। রারাবাশ্নার খেল £--- 


কে কে খেলবে? 
বাসন-পত্র কয়টা লাগবে ? 
কয়জন খাবে? 
কয়টি পাত৷ পড়বে? 
কয়টি আসন চাই? 


"কয়টি গেলাস চাই ? 


কয় পয়সার বাজার হবে? 

মাছ কত করে পেলে ? 

আলুর দর কত? 

কয় গেলাস জল চাই ? 

একটি বড় ঘটিতে করে সব জলটা আন। 

প্রত্যেক গেলাসে জল ভর । ইত্যাদি 


৩। বাড়ী বাড়ী খেলা £-- 


বাড়ীটা কত উঁচু হবে? 
তুমি ঢুকতে চাঁও? 
তা৷ হলে তুমি মাথায় কতটা উঁচু? 

(এবার সবাই নিজেদের মাপতে চাইবে ) 
বাড়ীটা৷ কত লম্ব৷ হবে? | 
বাড়ীটা কত চওড়। হবে ? 
কযখান। ইট লাগবে ? 


প্রাক-প্রাথমিক স্তরে লিখন, পঠন ও গণন! শিক্ষা ২১৩ 


কয়টা দরজ। জানাল দেবে? | 
কত ঝুড়ি মাটি লাগবে? -ইত্যাছি 
পরে 8808৪ বা বল ফ্রেম দিয়েও সংখ্যা গণনার পু্রাবৃত্তি কর! হবে। 
এছাড়া অন্তান্ত খেলার মাধ্যমে ঠিক এই একই উদ্দেশ্ত সাধিত হয়। 


১। উপকরণ £_একটি ঝুঁড়ি, একটি বল ও হিসাব রাখবার অন্ত একটি 
বড় বোর্ড। 


একটি বড় বৃত্ত এঁকে তার মাঝখানে ঝুড়িটি রাখতে হবে। শিশুর! 
বৃত্তের চারিপাশে বসবে। যার পালা সে উঠে ছীড়িয়ে বলটি ঝুড়ির মধ্যে 
ফেলতে চেষ্টা করবে। কে ক্বার পারলে! তার হিসাব রাখ। হবে। প্রথমে 
শিক্ষিক বোর্ডে হিসাব রাখবেন, পরে ছেলেমেয়ের! হিসাব রাখবে । 

২। উপকরণ £-_-দশটি ৩লম্বা পাতলা কাঠের মাছ। মাছের গায়ে ১ 

থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকবে । 

একটি ছোট বৃত্ত আঁকতে হবে। তার চারিধারে পাচফুট দুরে আর একটি 
বৃত্ত আঁকতে হবে। এই বড় বুক্তের চারিধারে শিশুরা বসবে এবং পালাক্রমে 
শিশুরা দশটি মাছ ছোট বৃত্তের মাঝখানে ছুড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। 
প্রত্যেকে ছু'বার করে পালা পাবে। বুত্তের মধ্যে বত সংখ্যক মাছ পড়বে, 
সেই সংখ্যাগুলি সেই শিশুর নামে হিসাবে যোগ দিতে হবে । : 

(ক) এইভাবে মাছের নাকে নথ পরিয়ে, ছিপে চুম্বক বেঁধে দিয়ে মাছ 
টেনে তোলার খেলা হতে পারে । | 

(খ) দেওয়ালে কাঠের বোর্ড লাগিয়ে তাতে একটি পেরেক ঠুকে দিতে 
হবে। এতে রবারের ব! দড়ির বিড়ে (2778 ) ছোড়ার খেলাও হতে পারে । 

৩। যখন শিশুর! শাস্ত হয়ে ছুপুর বেলায় বই পড়ে তখন লুডো খেলা, 
ডমিনে! খেলা, সাপ ও মই খেলা ইত্যাদি আরম্ভ করাযায়। তবে এইসব 
খেলার জটিল নিয়মগুলি বাদ দিয়ে কেবল ঘর গণে এগিয়ে যাওয়া, মারা ও 
ঘরে ওঠ। এই তিনটি নিয়ম মানলেই খেলা শিক্ষার ও.আনন্দজনক হবে। 

৪। এরপরে শিশুরা নান! জিনিষের দোকান দিতে পারে। প্রত্যেক 
দোকানই তাদের পরিচিত জিনিষপত্র দিয়ে সাজাতে হবে। দোকানের জন্য 
তাক ইত্যাদিও শিশুর। নিজ হাতে তৈরী করতে পারে; জিনিষ-পত্রগুলিও 
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তাদের হাতে তৈরী হলে ভাল হয়। এই সকলের সাহায্যে যাতে লেখাপড়া ও 
গণনা, হতে পারে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার মধ্যে যতদূর সম্ভব 
সমগ্রত। ও অথগ্ডতা রাখা গেত্টো শিক্ষার বিষয় সহজ ও স্বাভাবিক হয়। 
দোকানের সাহায্যে জিনিষের আকার, ওজন, আয়তন, পরিমাণ ও মাপ সম্বন্ধে 
ধারণাগুলি সুস্পষ্ট হয়। 

৫। পরিবেশ পরিচিতির দ্বার! প্রকৃতি-পাঠ, প্ররকতি-পঞ্রিকা, দিন-পঞ্জিকা, 
খবরাখবর, ঘড়ি দেখা, সময়, তারিখ, বার, মাস ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়। যেতে পারে। 

৬। টিকিট সংগ্রহ করে বাস, ট্রাম, বেলগাড়ী চালানোর খেলা বেশ 
স্থথপ্রদ্দ ও আকর্ষণীয় হয়। মুদ্রা! প্রস্তুত, কয়জন আরোহী চড়বে, কত মুল্যের 
টিকিট বিক্রশ্ন কর! হবে, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গাড়ী .থামবে_ ইত্যাদির দ্বাবাও 
গণিত শিক্ষ। দেওয়! যেতে পারে। 

৭| (এ সকল ছাড়াও পৌনঃপুনিক চর্চা ও পুনরালোচনার জন্য যত বেশী 
রকমের ব্যক্তিগত কাজ দেওয়া ষেতে পাবে ততই ভাল। প্রথমে “কার্ড” প্রস্তত 
করে শিশুদেব ব্যবহাব করতে দেওয়া হবে --তাবপর খাতায় পৃথক পৃথক ভাবে 
কাজ করবে। 

গণিত শিক্ষার সময়ে শিক্ষিকীকে মনে রাখতে হবে ষে প্রথম ধাপে শিগুকে 
কোন মতেই বিমুর্ত (8096:8০6) ভাবে সংখ্যা শিক্ষা! দেওয়া উচিত নয় এবং 
অঙ্কের প্রণালী, পদ্ধতি ও নিয়মগুলি প্রত্যেক ধাপে পুনবালোচনার দ্বার! সুস্পষ্ট 
না হলে নূতন ধাপে অগ্রসব হওয়া শিশুব পক্ষে মহা বিপদের কথা। শিশু একটি 
ধাপ না বুঝে অন্ত ধাপে অগ্রসর হলেই মে আব অঙ্ক বুঝতে পারে না এবং 
এইজন্তই অঙ্কের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ও ভীতি জন্মায়। অঙ্ক শেখবার ওন্য শিশুর 
কৌতুহল জাগাতে হবে, তাঁর প্রয়োজনবোধ স্পষ্ট করে কৰে তুলতে হবে, 
তারপরে তার শিক্ষা আরম্ভ হবে। অঙ্ক অনুশীলনের সময় যতদুর সম্ভব 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আনন্দান্ুতুতির দ্বারা সংখ্যার উপলদ্ধি হলে শিশু 
সহজেই অঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট হবে। 


অঠম অধ্যায় 


শ্শিশ্ঞশ্পিক্ষাচনংত্হা ও 





'শিশুশিক্ষাসংস্থা ও ধর্মশিক্ষা 


বম ও আবার হও দুদ রাখে মতন সহ পরিবেশ রন ক্রা 
হয় তারঘন্য চাই উপযুক্ত গৃহ, আসবাবপত্র, শিক্ষাসরপ্তাম ও শিক্ষিকা । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “একদিকে আসবাব বাড়াইয়৷ অন্যদিকে স্থান কমাইয়া 
আমাদের সন্কীর্ণ শিক্ষার আয়তনকে আরও সক্কীর্ণ কর। হইতেছে । ছাত্রের অভাব 
ঘটুক কিন্তু সরঞ্রামের অভাব না৷ ঘটে সেদিকে কড়৷ দৃষ্টি। মানুষের পক্ষে 
অন্নেরও দরকার, থাল।রও দরকার একথা মানি, কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন 
যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা! সম্বন্ধে একটু কযাকধি করাই ভালো । 
বখন দেখিব ভারত জুড়িয়৷ শিক্ষার অন্নসত্র খোল! হইয়াছে, তখন অন্নপূর্ণার 
কাছে সোনার থাল! দ্রাবী করিব। আমাদের জীবনযাত্র৷ গরীবের অথচ আমাদের 
শিক্ষার বাহাড়ন্বরট। যদি ধনীর চাঁলে হয় তবে টাকা ফুকিয়া দিয়া টাকার থলি 
তৈয়ারী করার মতোই হইবে 1৪৯) আমাদের গ্রীন্মপ্রধান দেশে শিশুরা যতটা 
উন্মুক্ত স্থানে, গাছের নীচে খেলাধূলা, আহার বিশ্রাম করতে -পারে ততই ভাল, 
কিন্তু যেখানে জলবাধুর প্রচণ্ডতা৷ উপেক্ষা করা যায় না সেখানে প্রণ্যেক শিশুর 
জন্য গৃহাভ্যন্তরে নুনপক্ষে ১৫ বর্গ ফুট স্থান নিরূপণ করা উচিত। শিশু- 
শিক্ষায়তনে ডেস্ক, টেবিল, চেয়ারের খুব বেশী প্রয়োজন নেই, তবে বড় ছেলে- 
মেয়ের! যখন লেখাপড়ার কাজ করবে তখন তার! মেঝেতে আমন :পেতে বসবে, 
তাদের সামনের দিকে হেলানো ডেস্ক দিলে তারা আরামে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি 
ন1 করে কাজ করতে পারবে । 

প্রধান শিক্ষিকার জন্থ একটি পৃথক, অপেক্ষারুত নির্জন ও সুরক্ষিত কক্ষের 
প্রয়োজন । কেননা এই কক্ষে তিনি পিতামাতা ও অভিভাবকগণের সঙ্গে 
কথাবা্তী বলবেন, চিকিৎসক শিশুদের স্থাস্থ্পরীক্ষা, করবেন, যাবতীয় 
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকবে এবং বিগ্ভালয়ের মুল্যবান সরঞ্জামগুলি বন্ধ করে 


(৪৯) রবীন্রনাখ- শিক্ষা; শিক্ষার বাহন, ১৫৫ পৃঠা 
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রাখার প্রয়োজন হলে এখানেই রাখা হবে। এছাড়া শিক্ষিকাবর্গের জন্য একটি 
বিশ্রামাগারের প্রয়োজন ৷ শিশুদের সঙ্গে সর্বদিনব্যাপী কাজকর্মে শিক্ষিকার 
গুরু শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হ্য়, সেখন্ত তার আধঘণ্টা সম্পূর্ণ বিশ্রামের 
প্রয়োজন । নিজের জিনিষপত্র রাখা, শিক্ষা-সরঞ্জাম প্রস্তত কর! এই ঘরেই 
চলতে পারে। বিদ্ভালয়ে ৬০--১০০ জন শিশুর খেলাধূলা, আহাব-বিশ্রাম 
ইত্যাদির জন্য একহার! ইটের বাড়ী হলেও চলতে পারে, তবে প্রত্যেকের জন্ 
অন্ততঃ ১৫ বর্গ ফুট স্থান চাই এবং বিশ জন শিশুর জন্য একটি করে পৃথক কক্ষ 
থাকাই বাঞ্ছনীয় । শিশুদের ব্যবহাবের জন্য পায়খান। ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষেব 
কাছে থাকা স্থবিধাঞনক। এ সকল কক্ষের ব্যবস্থা ষেন শিশুউপযোগী হয় 
এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। খেলনা ও অন্তান্ত উপকবণ বন্ধ কবে 
রাখার জন্ত একটি পৃথক কক্ষের গ্রয়োজন। শিক্ষা়তনের কাজ সুরু হওয়ার 
কিছু আগে সেই কক্ষটি খুলে দিলে শিগুবা শিক্ষিকার সাহায্যে নিজেদের 
প্রয়োজনমত সরঞ্জাম নির্বাচন করে নিতে পারবে । খেলাব ও কাজেব শেষে 
সরঞ্জামগুলি আবার সেখানে গুছিয়ে তুলে রাখবে । তোয়ালে, সাবান, গেলাস, 
 চিরুণী প্রভৃতি শিশুদের ব্যক্তিগত জিনিবপত্রেব জন্য ছোট ছোট (10902) 
আলমারী, অভাবে বাশের তাকে দূরে দুবে বেখে দেওয়া ভাল। তবে আমবা 
দরিদ্র বলে প্রত্যেক জিনিষেই দারিজ্যেব লক্ষণ স্চিত হবে তা একেবারেই 
বাঞ্ছনীয় নয় । অল্পের মধ্যে, অনাড়ম্বত1 সত্বেও প্রত্যেক জিনিষে যেন সুসঙ্গতি, 
মাজ্দিত রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ প্রকাশিত হতে পারে, এ সম্বন্ধে দৃষ্টি থাকা উচিত। 
এইভাবে শিশু-শিক্ষায়তন গড়ে তোল! শিক্ষিকার উদ্ভাবনীশক্তি, নিষ্ঠা ও 
কর্মমনৈপুণ্যের উপবে নির্ভর করে। 

শিগুশিক্ষায় শিক্ষিকা শিক্ষা-পরিবেশের প্রধান অঙ্গ। যদিও মস্তেসরী, 
এ, এস, নীল (4. 9. 6111) প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণ বলেছেন যে শিক্ষিকা 
বনিকার অস্তররালে-ঞীয় নিরপেক্ষ দর্শকরূপে অবস্থান করবেন তবুও আমর! 
জানি যে শিশুকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছ! বিষয়ক ব্যবহারে এবং চরিত্র গঠনে সম্পূর্ণ 
রূপে ছেড়ে দেওয়। সর্ব] সুঙ্গত হয় না-_কারণ সে আপনার ইঠষ্টানি্ট সম্যকরূপে 
উপলব্ধি করতে অসমর্থ | এইজন্যই শক্তি, সামর্থ্য ও প্রস্ততি অনুসারে প্রত্যেক 
শিশুকে ন্বাধীনতা দিতে হবে। তাই শিশু-শিক্ষিকার দাক্গিত্ব গুরু । শিশুর 


সি 


শিশুশিক্ষাসংস্থা! ও ধর্মশিক্ষা ২১৭ 


অন্তনিহিত পূর্ণ শক্তির অন্নসন্ধান এবং আবিষার, তার যথাযথ উন্মেষ, সুনিয়ন্্ণ 
ও পরিণতির জন্য সুযোগ ও সুব্যবস্থা করার দায়িত্ব সমাজ ও.রাষ্্ শিক্ষিকার 
ওপরেই স্তস্ত করেছে। সেইজন্ত তার পরিপূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন । 

ধিনি শিশুশিক্ষার কাঁজ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তিনিই 
প্রকৃত শিশু কেবল উপজীবিকা৷ হিসাবে. এই কাজ নির্বাচন করলে 
ক্রমে নিজের কাছেই নিজেকে প্রতারিত হতে হবে। প্রথমে নিজের মনকে পরীক্ষা 
করে দেখা উচিত ষে শিগ্ুকে বথার্থরূপে তিনি ভালবাসেন কিনা । ন্নেহ-সম্পর্ক- 
বিহীন, অনাত্ীয় যে শিশু, তার কার্যকলাপ, মলমুত্রাদি ত্যাগ, আহার 
বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে শিক্ষিকার মনে বিরাগ জন্মাতে পারে। শিশুর 
খেলা-ধূলার ব্যবস্প৷ কর! বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেক সময়ে বুদ্ধিমতী শিক্ষিকার 
পক্ষে সহজ কিন্তু শিশুর অসহায় অবস্থায়, যগা হঠাৎ কাপড়-জাম৷ নষ্ট হয়ে গেলে, 
নাক দিয়ে সর্দি পড়লে, খাওয়ার সময়ে বমি করে ফেললে বা অসুস্থ হলে 
শিক্ষিকা আপন সন্তানবৎ তাকে স্সেহ ও যত্বের দ্বার! শুশ্ষ। করতে পারবেন 
কিন তাও বিবেচ্য । 

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ত! করবার অন্য শিক্ষিকার বিশেষ প্রস্তুতির 
প্রয়োজন । উ্রইজন্য তাঁকে কয়েকটি_বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। শিশু ও 
শিক্ষামনোবিজ্ঞান, পু'থিগত বিদ্যা, শিল্পকলা ও সঙ্গীত-বিগ্ভা এক ন্দাস্থ্যনীতি 
সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে তাঁকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। শিশুর মনের সন্ধান 
পাওয়া বড় সহজ কথা নয়, সেইজন্য 'শিশু-মনোবিজ্ঞান জানা বাকলে শিশুর 
ব্যবহার লক্ষ্য করে', তার কারণ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার দ্বারা শিক্ষিকা, 
শিশুর সহজাত সম্পদগুলির বিকাশের ব্যবস্থা করতে পারবেন। আজ এই 
জটিল জীবন-াত্রার দিনে শিক্ষিকার প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়তো 
সহজ নয় তবুও তীর সমস্ত জীবনই যে শিগুর কাছে জীবস্ত উদাহরণ ও প্রেরণা 
একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। “শিক্ষক যদি জানেন তিনি গুরুর আসনে 
বসিয়াছেন, যদ্দি তাহার জীবনের দ্বার ছাত্রের মধ্রে জীবন সধশর করিতে হয়, 
তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জালিতে হয়, তাহার ন্নেহের দ্বারা 
তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন-_ 


তবে তিনি এমন জিনিষ দান করিতে বসেন যাহ] পণ্য দ্রব্য নহে, যাহ। মুল্যের 


২১৮. সমাজ ও শিশুশিক্ষা। 


অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে,-ধর্ত্বের বিধানে, 
স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তি গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার 
অঙ্গরোধে বেতন লইলেও, তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিয়া আপন কর্তব্যকে 
মহিমান্বিত করেন ।” ৫০) শিশুশিক্ষিকার গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন আছে মানি, 
কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয় তার হদয়বত্তার। তার আসন ছেলেদের 
অতি নিকটে । তাদের স্থুখে, ছ£খে, অভাবে, অভিযোগে তিনি হবেন তার্দের 
লমব্যথাঁ। অন্তর দিয়ে তিনি সকলকে আলিঙ্গন করবেন। তার নিকটে 
ধনী, নির্ধন, বুদ্ধিমান বা নির্বোধ সকলেই সমান স্নেহের ভাগী। শিক্ষিকার 
আসন মা, মাসীদের আসনের চেয়ে একাংশে শ্রেয়ঃ কারণ সেখানে স্বার্থের কোন 
সংঘাত নেই। 

শিশুদের যে সব বিষয্ববস্ত শেখানো! হবে তার _প্রত্যেকাটির সঙ্গে শিক্ষিকা 
পরিচিত হবেন এবং ব্থাসম্তব প্রতোক কাজে তিনি_অংশ গ্রহণ করবেন। 
শিশু অন্ুকরণপ্রিয়, কাজেই তিনি যা! করবেন, শিশু তাই করবে। সেইজন্য 
তাকে কর্ধদক্ষ হতে হবে। তাঁর চলা, বল! ও মেলামেশার ভঙ্গি নুমাজ্জিত হবে। 
তাঁর কথায় মিষ্টতা, সরলতা ও লক্ত্যতা থাকা প্রয়োজন । কোন শিশু সম্পূণ 
বিশ্বাসভরে তার হাতে-সাঁমান্য একটি বাঁশী বা ভা! চুড়ি রাখতে দিল এবং তিনি 
সেট! তাকে ফিরিয়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে পরে ভুলে গেলেন, এমন যেন 
কখনও ন! হয়, কেনন। তাতে শিশুর কাছে বিশ্বাসভঙ্গ হয়। স্থির, ধীর, চিন্তাশীলা 
ও বুদ্ধিমতী হলে ক্ষেত্র বুঝে শিক্ষিক। অনেক লমস্তা সমাধান করতে পারবেন । 
এ সকল ছাড়া তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকা চাই। 
হঠাৎ বিপদ হলে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে স্থিরতাঃ বিচক্ষণত। ও তৎপরতার 
প্রয়োজন-_ এর অন্ত সর্ব! সক্জাগ মনে চলাফেরা! করতে হবে। শিক্ষিকা নিজের 
শরীরের ও মনের যত্ধ গ্রহণ করবেন এবং স্বাস্থ্যচর্চা ও জ্ঞানামুশীলনের দ্বার! 
নিজেকে সকলেন্ আদশস্থল, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলবেন। 

শিগুশিক্ষালয়ে শিশুদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও গতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ 
করতে দেওয়া উচিত এ সম্বন্ধে পুর্কেই আলোচনা! করা হয়েছে। লোহা, 
পিতলের মত ছাঁচে ঢেলে শিশুদের গড়ে তোলা এখানে উদ্দেশ্য নয় । সেইজন্ত 
(5১) ক্ববীত্রনাখ- শিক্ষা শিক্ষা সসন্ভ1। 





শিশুশিক্ষাসংস্থ। ও ধর্ঘশিক্ষা ২১৯ 


ব্যজিগত বৈষম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিশুশিক্ষা দিতে হবে। এইজন্য শিশুর 
সঠিক বয়ম জান! গেলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া সহজ হয় এবং প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে। সে দেহে ও মনে অম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত কিনা তাও 
সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার ঘ্বারা জান যায়। প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথকভাবে প্রগতিপত্র 
রাখা উচিত এবং বৎসরে তিনবার পিতামাতা ও অভিভাবকগণের সঙ্গে সে 
সম্বন্ধে আলাণ-আালোচন! করাও কর্তব্য । এই প্রগতিপত্র বেশ সহজ ও সরল- 
ভাবে প্রতি সপ্তাহেই লিখে রাখলে শিশুকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে তার শারীরিক ও 


মানসিক পুষ্টিলাভে সাহাধ্য কর! সহজ হয়ে উঠবে। 
প্রগতিপত্রের নমুনা £ 
শিশু ন।স _ অভিভাবকের নাম-_- 
জন্মের তারিখ__ ঠিকানা-_ 
ভর্তির তারিখ-_ পেশা 
ভাইবোনদের মধ্যে শিশুর স্থান__ সন্তানের সংখ্যা-_ 
ব্যক্তিত্ব নিনূপক গুণাবলী $_ 
(১) পরিফার পরিচ্ছন্নতা (৮) দায়িত্ববোধ 
(ক) ব্যকিগত (৯) সতত! 
(খ) সামাজিক (১০) সু-অভ্যাঙ্থ 
(২) আগ্রহ (১১) পর্যবেক্ষণ ক্ষমত৷ 
(৩) মনঃসধযোগ : (১২) ন্নেহপ্রবণতা 
(৪) আত্মবিশ্বাস (১৩) নির্ভীকত৷ 
(৫) ধৈর্য্য (১৪) চিন্তাশক্তি 
(৬) সহযোগিতা (১৬) আত্মসংঘম 
(৭) সামাজিকতা (১৬) ম্বাবলপ্বিত| 


এই সকল বিচারের ফলাফল পীঁচটি শ্রেণীতে ভাগ কর হবে এবং সেইলব 
শ্রেণীর পরিচায়ক “ক” “খ' প্রভৃতি এক একটি চিহ্ন থাকবে । যথা। £₹_- 
ক খ গ ঘ ঙ 


অতি উত্তম উত্তম মধ্যম সামান্ত উন্নতি উন্নতি দেখা 
দেখ] যায়। যায় না। 


২২০ সমাজ ও শিশুশিক্ষ। 


নার্সারি দ্কুলে লেখ! পড়া ও অঙ্কের জন্য সচরাচর প্রগতিপত্র রাখা হয় না 
কিন্ত শিশু প্রাথমিক বিষ্ভালয়ে উন্নীত হওয়ার পূর্বে তার অন্য একটি গ্রগতিপত্র 
প্রস্তুত কর! উচিত। 





তারিখ ক থ ঘ ঙ 


নিরভূঁল পড়তে | পড়া নিভূল | থেমে থেমে 
পড়া | অতিউত্তম। | পারে। কিন্ত থেমে | পড়ে। বুঝতে 
15858 থেমে পড়ে। | পারে না। 














পাঠ বুঝা যায় 
না। 








অক্ষরের মমতা 
অপরিষ্ষার ও | ভাল লিখিতে 
লে অতি উত্তম । লে 
থা তি আছে। খ। পরিফষার | সতক্ষর || পারেনা । 


পরি্ষার লেখে। 


555টি জান 








সংখ্যা জান ও | গণন! শিক্ষা 
অঙ্ক অতি উত্তম। উত্তম । গণনা শিক্ষা | হয়েছে, সংখ্যা 
হয়েছে। |জ্ঞান হয় নাই। 





প্রস্তুত হয় 
নাই। 


এই প্রগতিপত্রের সঙ্গ শিশুর স্থাস্থ্যপঞ্জী একত্র রাখলে শিশু সম্বন্ধে বেশ 
সুম্পষ্ট ধারণা করা৷ সহজ হবে। (৫১) 

গ্রগতিপত্র ও ্বাস্থ্যপপ্তী প্রস্তুত করে নিয়মিতভাবে শিশুদের পিতামাত1 ও 
অভিভাবকগণের সঙ্গে আলোচন1 করা প্রয়োজন । মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক শিশুর 
বাড়ীতে গিয়ে শিশু কি ভাবে সেখানে থাকে, কি খায়, কি খেলা খেলে, পিতামাতা 
কি ভাবে তাকে আদর যত্র করেন ইত্যাদি এবং যে সকল বিষয়ে শিশুর ক্ষতি হতে 
পারে তা লক্ষ্য করে অতি সন্তর্পণে, সতর্কতা ও সহানুভূতির দঙ্গে শিশুর জনক- 
জননীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা! করা শিক্ষিকার কর্তব্য । শিশুর ক্রমশঃ কি 
ভাবে উন্নতি হচ্ছে এবং সমস্ত কাজে সে কেমন ভাবে যোগদান করছে এসকলও 
পিতামাতাকে জানান উচিত। এতে তাঁরা খুশি হন এবং অধিকতরক্ূপে সহ-. 
যোগিতাদানে শিক্ষিকার কাজ সহজ করে তোলেন। বিগ্ভালয়ের উৎসব 
অনুষ্ঠানে পিতামাতাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আহ্বান করতে হবে এবং এই 


(৫১) শিক্ষা ব্যবহারিক পণ্চিমবন্গ শিক্ষা! অধিকার । 
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সকল অনুষ্ঠানে শিশুর! নিজেদের হস্ত শিল্পের প্রদর্শনী সাজিয়ে রাখবে, গীত, বাণ্ত 
ও অভিনয়ের দ্বারা অতিথিগণের মনোরঞ্জন করবে। গৃহ ও শিক্ষায়তনের মধ্যে 
মধুর, সহজ ও শ্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়ে উঠলে শিশু ও শিক্ষিকার মধ্যেও সহজ' সম্বন্ধ 
গড়ে উঠবে। এ সমস্ত কাজেই প্রধান শিক্ষিকা অন্তান্ত সকল শিক্ষিকার মতামত 
গ্রহণ করে তাদের সহযোগিতায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এ কথা বলাই 
বাহুল্য । শ্রিশুশিক্ষায়তনে শিশুদের কিভাবে ধর্্মশিক্ষা৷ দেওয়া যেতে পারে, 
এ বিষয়ে আজকাল সকল দেশেই শিক্ষাবিদগণ চিন্তা কুরুছেন। ধর্ম সম্বন্ধে 
অধিকাংশ লোকের একট! মোটামুটি ধারণা আছে যে ধর্ম প্রার্থনীয় বটে কিন্ত 
'কি ভাবে ধর্মীচরণ করা যায় সে বিষয়ে তাদের সুম্প্ট জ্ঞান নেই। আবার 
অনেকের পক্ষে ধর্ম সামাজিকতার একটি অঙ্গ মাত্র। অনেকে আবার ষথার্থ 
ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের ছুর্ব্বলতা বলে অবজ্ঞা করে থাকেন এবং ধর্মকে জীবনের 


এক কোণে সরিয়ে রাখাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করেন্র? 
র রা | শিক্ষ। দেওয়ার জন্য কোন জোর নেই, 


কেনন! রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ তবে ধর্মবিরোধী নয় । বিষ্ভালয়ে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া 


হয় না বলে অনেক শিক্ষক শিক্ষিক! প্রতিদিন অনুভব করছেন যে ধর্্মবিহীন 
'যে শিক্ষা! তা! পূর্ণশিক্ষ নয়, অথচ আমাদের এই মহাদেশে নান! সাম্প্রদায়িক ধর্ম 
বর্তমান থাকায় তরুণমতি বালকবালিকার্দের কি শেখানো যাঁর 'এবং কেমন 
করে শেখানো! যায়, এ সম্বন্ধে মহা সমন্তার স্থষ্টি হয়েছে। না. পরামর্শ ও 
মন্ত্রণা করেও ধর্মশিক্ষা ষে কেমন করে যথার্থ রূপে দেওয়া! যেতে পারে, তা! 'স্থির 
করতে না পেরে মোটামুটি একটা ধর্ম-নিরপেক্ষ ব্যবস্থা করে সকলে শাস্ 
হয়েছেন। কিন্তু তার ফল বে কোন মতেই সুখকর নয় ভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নানা 
ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। সেইজন্য শিশুর জীবনে কি ভাবে ধর্থান্ুভূতি জাগানে। 
যায় সেই বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্ধর্্ম যেখানে পরিব্যাণ্ড, ধর্ম শিক্ষা সেখানেই স্বাভাবিক |” 
আজ শিগুশিক্ষা জগতে এই বাণী আমাদের মৃসমন্্রূপে গ্রহণ করতে হবে। 
অতি শৈশবে ধর্ম কি শিশু তাবোঝে না এবং উপদেশাবলীও হৃদয়ঙগম করতে 
পারে না। ধর্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ও পরিবেশ। 
শিক্ষিকা ষে উন্নত আব্শ শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাঁন তা তিনি নিজে 
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মনে প্রণে গ্রহণ করে--তার সমস্ত কাজ-কর্ম, আচার ব্যবহারে পরিস্ফ্ট করে 
তুলতে চেষ্টা করবেন। ক্রমে তার আদর্শান্ুসারে শিশুদের আচার-ব্যবহার গড়ে 
উঠবে, ' কেননা, ধর্ম ও নীতির গোঁড়ীর কথ হচ্ছে, “শেখা নয়,” জান! নয়, 
এমন কি “করতেও নয়” কিন্তু “হওয়া” । আমর! আমাদের শিশুদের অন্য আনন্দ- 
ময় পরিবেশ_রূচনা করতে চেষ্টা করি। খাবিগণ বলেছেন, “সেই সর্বব্যাপী 
আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রীণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই সমস্ত 
রা নিত পাছে এলেই সরা আননোর মধ্যেই ইহারা গমন 
করে ।” এই বে ্াধি বাক্য তা সকল শাস্ত্রে, সকল ধর্মে, সর্বকালে মহা! সত্য । 
্ানিারডিনলজ আমাদের শিশুদের * লালন করতে পারি তাই 
আমাদের পরম ও চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমর! যে পরিবেশের মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করি তা আনন্দময় । রাত্রির অন্ধকার ছিন্ন করে যেমনি চারিদিক 
আলোকিত হয়ে ওঠে, অমনি বনে উপবনে পাখীদের উৎসব পড়ে যায়। প্রতিদিন 
প্রভাতের আলোকম্পর্শে আমরা নূতন করে প্রাণশক্তির অনুভব করি। গৃহের 
আরাম, স্নেহ, প্রীতি তাও আমাদেরই জন্য । নব বসন্তের পুষ্প বৈচিত্র্য, গ্রাম্মের 
আত্রমপ্ররীর নিবিড় গন্ধ, বর্ধার মেঘমেছুর রূপ, হেমন্তের হুর্য্যকিরণ, অগ্রহায়ণের 
পক্শস্ত-সমুদ্রে সোনার *উৎসব--সেও আমাদেরই জন্য । এই যে ূপ, রস, গন্ধ- 
তর! মধুময় পৃথিবী, এ তো! আমাদেরই আনন্দ বর্ধনের জন্ত এখনও নির্ভর করছে 
আমরা কে কতটা গ্রহণ করতে পারি। 
পাশ্চাত্য জগতে মনীষী ও শিক্ষাবিদগণ, বিশেষ করে ফ্রোবেল বার বার 
আমাদের বলেছেন যে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাঁশের জন্য আনন্দময় পরিবেশের 
নিতান্তই প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষাতত্বের মূল কথা__শিশুকে আনন্দময় পরিবেশের 
মধ্যে লালন করে”, প্রকৃতির প্রতি শিশুর লক্ষ্য নিবিষ্ট করে' তাকে সহজ ও 
স্বাভাবিক গতিতে বড় হতে দিতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দধ্য আছে 
তা শিশু আক্ণ্ঠ পাঁন করে যখন সে নিজে সংযত হতে শিখবে তখনই সহ-মনুয্যের 
প্রতি তার ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। ফেোাবেল আরও বলেছেন, 
যে পৃথিবীর সর্বন্রই ভগবান প্রকাশিত হয়ে আছেন কিন্তু আমাদের সেই প্রকাশ 
উপলব্ধির স্ুষোগ বাকী: আছে । আনন্দময়, সহজ ও 'ম্বাভাবিক পরিবেশে তাকে 
উপলব্ধি করা যায়, এইজন্যই শিশুর জন্মের পর হতেই তার যা কিছু অভিজ্ঞতা 
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হবে তা সকলই সুখকর হওয়া! উচিত। তা হলেই সকল শিক্ষাই নিতান্ত লহজ 
,হবে, একেবারে নিঃশ্বাস গ্রহণের মত। 

ঈশ্বরকে বিষ্ঠালয়ে আবাহন করবার ইচ্ছা সকলেরই আছে; কিন্ত কেবলমাত্র 
তার নাম উচ্চারণ করলেই সেই ইচ্ছা! সম্পূর্ণ হয় না। প্রতিদিন, প্রত্যেক 
বিশেষ ঘটনায়, প্রত্যেক বিশেষ কাজে যখন আমরা সকলে একত্র হই এবং 
পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হই তখনই আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হয়। এই 
লত্য উপলব্ধি করেই রবীন্দ্রনাথ তীর শান্তিনিকেতনে উৎসব পালনের রীতি 
প্রবন্তিত করেছিলেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষারক্ষেত্রেও উৎসবকে এত প্রীধান্ত দেওয়া 
হয়েছে। উৎসবের মাধ্যমে লেখা, পড়া, গণনাশিক্ষা৷ খুব ভালোই হতে পারে 
সত্য, কিন্ত উং”্বব মূল কথাটি ব্যবহারিক নয়। উৎসব মানুষকে তার প্রতি 
দিনের গতাসুগতিক জীবন থেকে মুক্তি দেয়, তাঁর জীবনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে । 
উৎসবের দ্রিনে আমরা সকল অস্কীর্ণতা বিসর্জন দিই, সকলের জন্য আমাদের 
গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়, আমর! নিশ্চেষ্টতা হতে জাগ্রত হয়ে মঙ্গলকর্ে 

উদ্যোগী হই। এই উদ্ভোগ আমাদের শিক্ষায়তনের মুল স্ুর। উদ্যোগের ছারা 
"প্রণোদিত হয়ে বালক-বালিকা শিক্ষিকার সঙ্গে কর্ণ্ণে আস্মনিয়োগ করে এবং 
।এইজস্যই কর্ণ্মকেন্দ্রিক বিদ্ালয়ে প্রত্যেক দিনের কার্যাবলী আনন্দরসে পরিপূর্ণ 
 ত্বগতে যেখানে আনন্দ, সেখানেই অব্যাহত কর্মের ও শক্তির প্রচ" প্রকাশ এবং 
"েখানেই তো উৎসব। এই যে আনন্দময়, কর্মময় পরিবেশের 8 হয় কর্- 
কেন্দ্রিক শিশুশিক্ষায়তনে, সেখানে প্রেমে ও কর্মে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায় 
এবং স্তায়, দয়! ও সত্য আপন হতেই নিজেদের স্থান খুঁজে পায়। 

ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত | বাঁধা বচন মুখস্থ করা৷ ব! আচার অভ্যাস করাকে 
ধর্মশিক্ষা বলা যায় না। ধর্ম কারো হাতে তুলে দেওয়া যায় ন! বা ইতিহাস, 
. ভূগোল, অঙ্কের মত শেখানোও যায় না। কিন্তু অনুকুল পরিবেশ ও দৃষটাস্তের 
দ্বারা শিশুর মনে ব্মভাব জাগানো যায়। এইজন্ত শিশুর সাধনার আসনের 
* পাশে জাঁপনার দধিনার আসন: পেতে, ঈক্ষিক! তার অঙ্গে আচারে, ব্যবহারে, 
। কাজে ও কর্মে ধর্মাচরণ করবেন। যে শিক্ষায়তনে সকল কর্ম্মই ধর্মকর্দের 


(০০ মাক-পরহারডি আরা এ 


 অঙ্গরূপে অনুঠিত হয় সেখানে সহজেই ধর্মবোধের উদ্বোধন হয় এইজন্তই 
মনে হয় সেবাগ্রামে গান্বীজীর আশ্রমে প্রত্যেক প্রত্যেক অনুষঠীনকেই_ এক এক যজ্ঞ আখ্যা 
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দেওয়া! হয়ে থাকে।: এই আশ্রমে ধর্ম ও কর্মের সাধন! নিত্য ৫ '. 

বালক-বালিকাগণ দেখে ও অংশ গ্রহণ করে। ক্রমে নিজেদের জীবনে : এ 
দয় ও লত্যের মূল্য কি তা উপলব্ধি করে” আপনাদের জীবন দ্বারা! তা ৩” 
করতে চেষ্টা করে। এইজন্তই বৈদিক যুগে তপোবনের স্থান উচ্চে ছিল। %।" :, 
বিহারগুলিতেও সাধনা ও শিক্ষা, ধর্ম ও কর্ণ একত্রে মিলিত হয়েছিল": 


য়] ও এত সহজ হয়ে উঠেছিল। 

রবীজ্রনাথ ও. গাঁ শিক্ষায়তনিক আশ্রমের না 
তুলেছিলেন যেন সেখানে তকুণমতি বাঁলক-বালিকাগণ ধর্ম ও কর্ম একজে দে রঃ 
পার এবং নিজেদের কাজের মধ্যে প্রেম দয়া, সত্য ও ভারপ্রাপ্ত ও. 
গুণগুলি সহজেই প্রকাশ করতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে লজ 
ছইজন মহাত্মা প্রকৃত শিক্ষার ন্ত আশ্রমিক পরিবেশকে প্রকৃষ্ট বলে মনে ল 
এবং সেখানে শিশু আপনার চিত্তের গতি অনুসারে শিক্ষার বিষয়গুলি... 
চোথে দেখে, কাণে গুনে, ভাবে, আভাসে প্রকৃতির মধ্য হতে খুজে ব' ' সঃ 
ও শিখবে তার! এই নির্দেশও আমাদের দিয়েছেন । গান্ধীজীর আশ্রমে 
মাসে নানা উৎসব প্রতিপালিত হতে দেখেছি। দেওয়ালী উৎসব, ঈদ ২ .% 
্ীষ্ট জন্মোৎসব, মাঘোত্্ব ও বুদ্ধ জন্মোৎসব পালিত হতে দেখেছি এবং 1. 
এ সকলে অংশ গ্রহণ করেছি। প্রত্যেকবারেই আমরা ছোট, বড় সক্‌ ভ 
নিকটবর্তী গ্রামের আবালবুদ্ধ-বণিত৷ এই সকল উৎসব আয়োজনে যোগদান করে 
উৎসবটিকে অনুষ্ঠানে ও মঙ্গলকর্থে সাফল্যমণ্ডিত করেছি। মহাপুরুষগণের জীবনী 
সরল ভাষায় আলোচন! করা হয়েছে, নাট্যে রূপায়িত কর! হয়েছে, তৎসাময়িক 
বেশভূষা, পৌষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জ! সংগ্রহ করা হয়েছে, উপযুক্ত স্তোত্র ও 
সঙ্গীত অভ্যাস করা হয়েছে, উৎসবের জন্য থাগ্ঠা্দি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পরে 
সকলে একত্রে মিলিত হয়ে উৎসবটিকে আনন্দমুখরিত করে তুলেছি। এইভাবে 
শিশু, বালক-বালিকু! ও গ্রামবাসিগণ পৃথিবীর মহাপুরুষদিগের সাধনার ও সিদ্ধি- 
লাভ.সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছে । সেখনকার আশ্রমিক জীবন, শিক্ষাগুরুদিগের 
সরল ও নির্দল জীবন যাত্রা, পৃথিবীর সর্বরধশ্টে লমভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দ্বারা এবং 
প্রতিদিনের প্রত্যেক কর্ম ধর্ম্মানুশীলন মনে বরায় শিশুর! সহজেই ধর্কর্টে 
প্রণোদিত হয়। 


শিশুশিক্ষাসংস্থ। ও ধর্মশিক্ষা ২২৫ 


তিকশিক্ষা ভালো-মন্দের বিচার করতে শেখায় কিন্তু ধর্ম শিক্ষা ধর্মকে 

হণ করে” পালন করতে প্রেরণ! দেয় । এই যে প্রতিদিন শিক্ষা়তনে 

এ পালন করবার শিক্ষা-এর উৎস আছে এই উৎ্সবগুলিতে। একটি 
“-খবকে কেন্দ্র করে সমস্ত পরিকল্পনাটি (70::0190$ ) গড়ে তোল! ধায় এবং 
চ দিন এক একটি আনন্দময় আয়োজনের দ্বারা উৎসবটি সফল করে 

; শিশুশিক্ষায়তনে যে পরিবেশের স্থষ্টি করতে হয় তাতেই ধন্মাচরণ করবার 
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আমাদের শিশুদের আমর! সমাজের উপযুক্ত নাগরিক কৰে গড়ে তুলতে চাই, 
হৃদয়ের সক্ধীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার বাগবিস্তাস ও ধর্মের হুল্ধাতিহুক্ষ আড়ুম্বর থেকে 
রক্ষা করতে চাই, আমরা চাই বে তারা এই সুন্দর পৃথিবীতে সুখে বসবাস করুক, 
এইজন্যই তাদের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী-সম্পন্ন মহাপুক্ুষিগের জীবনী ও শিক্ষা 
তুলে ধরি। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের কাধ্যাবলী শিশুদের মনে প্রত্যক্ষভাবে 
খরা দেয় না_ তাদের সুকুমার মন তদের জীবনের বিরাট মহিম। হৃদয়জম করতে 


৯৬ 
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পারে না। তারা তাদের পিতামাতা! ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণের মধ্যে সেই গুগ- 
গুলি সন্ধান করে; সেইজন্তই আমরা আমাদের জীবনে ধর্শের দীপবর্তিকাগুলি, 
এমনভাবে জেলে রাখতে চেষ্টা করবে৷ যাতে তাদের যা শেখাতে চাই তা যেন 
তারা আঁমাদের কত্ত ও বৃহৎ কর্শের মধ্যে টখতে গায়। | 
সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে__ 
“অসতো ম! সদগময়, তমসো! ম! জ্যোতির্ময়, 
মৃত্যোর্মামৃতং গময় । 
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শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনাবলী বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় 
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার শিক্ষণ ব্যবহারিক! পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার 
্রীক্ষেত্রপাল দাম ঘোষ আমাদের শিক্ষা এ, মুখাজ্জী এও কোং 


শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত বুনিয়াদি শিক্ষ পদ্ধতি ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানি 
বিজয়কুমার ও সাধনা! বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি ওরিয়ে্ট বুক কোম্পানি 
শ্রীপুভ গুহ ঠাকুরতা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা দক্গিণী প্রকাশন বিভাগ 
শ্ীসৌম্যেন্্র নাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গান অভিযান পাবলিশিং হাউস 
শীপ্রহলা্দ প্রামাণিক শিক্ষাব্রতী' মাসিক পত্রিকা ওরিয়ে্ট বুক কোম্পানি 
শ্ীগুহলাদ প্রামাণিক * নূতন শিক্ষা ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পা 
প্বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বৃদিরাদী শিক্ষ। ওরিয়েন্ট বক কোম্পানি 
শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত বুনিয়াদী শিক্ষার কথ। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি 


